মা 
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ত্রয়োদশ খ 
খণ্ড 


 গ্বতং প্রেম 


(ত্রনোদশ খণ্ড) 


্‌ অথগুমগুলেশ্বর 
সী স্বরূপানন্দ পরঞ্হৎদদেৰ প্রণীত 


শী 


প্রথম সংস্করণ, ১৩৬৯ বাংলা 


অধাছক আঞ্রম 
স্বরূপানন্দ স্্রাট, বারাণসী। 


নড় টাক] [ মাশুল স্বতন্ত্র 


যুদ্রণ সংখ্যা ১,০০০ এক হাজার | 

প্রকাশক :_ সীক্সেহময ব্রহ্মচারী এয়োদশ খণ্ডের নিবেদন 

সবাক আশ্রম । 

স্বরূপনন্দ ট্রাট, বারাণপী | 
(7962) 


অথগুমগুলেশ্বর শ্রীস্রাস্থামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের 
লমসাময়িক পত্রাবলি (বাহ। ১৩৬৫ হইতে ১৩৬৮ সালের 
“প্রতিধবনি”তে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে ) তাহাই 


পুক্তকসমূহের প্রাপ্তিস্থান ₹-_ সঙ্গে সঙ্গে পুস্তকাকারেও গ্রচারিত হইয়াছে। ইহা তাহার 
অয়োদশ খণ্ড। কাজের প্রয়োজনে একই পত্রের অনুলিপি 
অধাচক আশ্রক্স, 


করিবার শ্রম বীচ।ইবার জন্য এই সকল পত্র “প্রতিধরনি”তে 
ডি ৪৬১৯, স্বরূপানন্দ ্রাট, বারাণসী (১) প্রকাশিত হইয়াছিল। “গ্রতিধ্বনি”তে একাশের পরে দেখা 
গেল, এই পত্রগুলি সর্বসাধারণের পক্ষেও সুলভ্য করা 

আবশ্যক | সেই কারণেই “ধৃতং পরেন” পুস্তকাকারে প্রকাশিত 

কলিকাতার নিম্নলিখিত লাইব্রেরীসযুহে £_ 'হইল। আমরা অতীব আনন্দের সহিত জানাইতেছি বে, 
'“ধৃতং প্রেন্না” প্রথম হইতে দ্বাদশ খণ্ড প্রকাশিত হইবার পর 

হেস্ণ লাইভ্রেন্লী” ২৯, শু/মাচঃণ দে ্ট, জনসাধারণের মধ্য হইতে বহু বনু সঙ্জন ব্যক্তি পত্রগুলির 
উীগুকু লাইভে, ২.৪. করণও়ালিশ ছু, উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া প্র দিয্াছেন। তাহার! লিখিয়াছেন 
হিন্দুক্ছানন লাইব্রেরী, ৫৪ কলেজ ই্রট,' (যে, পত্রগুলি পাঠ করিয়া! জীবনের বহু সমস্তার সমাধান তীহারা 
তান্রা লাইব্রেলী” ১০৫, আপার চিৎপুর রোড ।!পাইতেছেন। তাই আজ আনন্দভরা প্রাণ নিয়া ““হৃতং প্রেম” 
ৃ ॥ ভ্রয়োদশ খণ্ড প্রকাশিত হইতে চলিল। নিবেদনমিতি__ 


জু] 89705 855৪2568 1১লা বৈশাখ, ১৩৬৯ ঝাংল। 
১৭ এ 
ৃী 'অযাচক আশ্রম বিনীত 
প্রিন্টার £-্রীন্সেহমর ব্রহ্মচারী নরূপানন্দ ্রীট, ্রহ্মাচারিণী সাথন। দেবী 


অযাচক আশ্রম প্রিন্টিং ওয়া িবারাণসী। 


স্লেহময় ত্রন্মচারী 
ডি ৪৬/১৯এ, শ্বরপানন স্াট, বারা: 17 


্ 


ধৃত প্রেক়্। 


(ত্রয়োদশ খণ্ড) 


শ্রী গুরু ঘুরী 


৮ই শ্রাবণ, ১৩৬৭ 
কলযাণীয়েবু 2 


স্েহেগ বাবা, প্রাণভরা লেই ও আ.শিম জানি । 

মন চঞ্চল, বাধিত ও মন্থাহত । লিখিবার ভাষ! নাই । স্বাধীনতার 
বলি পূর্বধ্দের বাস্তহারারা আসিয়। জলপাইগুড়ি-কুচাবহার গিলায় 
'কোনও প্রকারে মাথ। গুলিয়াছিল। এখনো াহ।দের উদরান নিশ্চিত ৪ 
নিশ্চন্ত-ভাবে সংগৃহীত হয় না। আর স্বাদীন ভারতের নৃশ্ন বাস্তহারারা 
"লে দলে আমাম হইতে বিভ্ঞাড়িত হইয়া মেই বিপদের মণেই আনিয়া 
পড়িল। অকল্পনীয় এইরূপ ঘটনার কথ| কে কবে ভাবিতে 
পাৰিয়াছিল? 

এই মময়ে তোমর! অনান্িথেয় হইও ন। | লাঞ্ভদের আহ্বান দাও, 


€ 


ধৃতং প্রেম়া 


উৎপীড়িতদের আশ্রয় দাও, ইহ|দের মেবা ভগবানের সেবা বলিয়। 
সকলে মনে কর। ইতি__ 


আীর্ব্বাদক 
স্বরূপানন্দ 


শ্রীপুর মুন্রী 
৮ই শ্রাবণ, ১৩৬৭ 

কল্যাণীয়ান £ 

ন্নেহের মা, প্র।ণভর| স্নেহ ও আশিস জানিও। 

জন-কল]াণ-কর্ম্ের জন্ত তোমার খতি ক্ষুদ্র অযাচিত দান অতি বৃহৎ 
আনন ও তৃপ্থি সহকারে, পরম গ্রেমভরে, মহাসমাদরে গ্রহণ করিয়াছি। 
তুমি গরীব বলিয়৷ জগতে কাহ।রও চাইতে ছোট নহ। গ্রাণের স্পন্দন 
দিয়। মানুষের মুল/-নিদ্ধারণ হত্র, ব্যাঙ্কে কত লাখ টাকা আছে, তাহ! 
দ্বারা নহে। তুমি তোমার ক্ষুদ্র আথিক' সামর্থাকে মানবজাতির 
কল্যাণকলে ক্ষুদ্র দানে, দ্র সেবায় লাগাইয়া রাখি৪। বড় হাতে দান 
করিতে পারিপে না বলিয়া মনে ক্ষোভ, দুঃখ ব! অনুতাপ রাখিও না। 
কেহ বড় ঘরে জন্যিবার দরুণ চতুদ্দিকে অ।ইকূল) পাইয়া সহজেই বিপুল 
বিত্বের অধিকারী হয়। কেহ দরিদ্রের ঘরে জন্মাহেতু জীবন ভরিয়া 
কবল প্রতিকূলতার সঞ্িত যুদ্ধ করিয়া যায় এবং গ্রাচুর্যোর যুখ দেখে 
না। এজন্ত শেষোক্তের। মিথ) হইয়। যায় ন|। ধনীর বুহৎ দন 
অপেক্ষা দরিদ্রের ক্ষুদ্র দান অনেক সময়েই উচ্চতর কৌলীন্ঠের অধিকারী 


হয়। যাহার অর্থাভাব নাই, দানে তাহার ক্লেশ নাই। নিজেকে 
৬ 


তয়োদশ খণ্ড 


ক্রিষ্ট করিয়া যে পরার্থে ত্যাগ-স্বীকার করে, তার দ।নের মূল্যও বেণী, 
মহিম।ও বেশী। কারণ এই দানের সহিত যে প্রেমটুকু মাখা থকে, 
ভাহ। নির্ভেজ।ল সুধা । এই স্ুধ। মৃত্া-নিবারণ করে। ইতি-- 


আীর্বাদক 


্ববূপানন্দ 


শুশ্রীগুরু মুস্থরী 
৮ই শ্রাবণ, ১৩৬৭ 
স্েহের বাব1__, প্রাণভর| ক্সহ ও আশিস জানি । 
যেদিন তুমি মৃত্যুর ছুয়।র হইতে হরি-ওঁ জপিতে জণিতে ফিরিয়। 
আসিয়াছিলে, সেই দিন হইতেই তুমি আমার প্রাণের অধিক প্রিয় 
হইয়। রহিয়াছ। ঘাতকের! তোম!কে বন-বিভাগের অফিন হইতে 
বপপুর্বক অপহরণ করিয়া সেই গভীর নিশীথে শাণিত খড়েগর আঘ|তে 
ছিন্নমুণ্ড করিবার জন্ত উদ্ধত হইয়/ছিল, আর তুমি তাহাদের নিকটে 
প্রাণভিক্ষা না করিয়! কেবল হারও হরিসু হরি জপিতেছিলে। দীর্ঘ 
আট দশটা বৎসর পার হইয়া গেলে৪ সেই রোমহর্যক ঘটনার কথা। 
আমার মনে এখনো পঙ্জীব হইয়। জাগিয়া আছে। তুমি প্রহ্বাদের 
ন্যায় ঈথরের উপর নির্ভর করিয়াছিলে। এহলাদেরই মত তিনি 
তোমাকে নিষ্টর-ৃদয় পাষাণ-পরাণ জল্লাদদের হাত হইতে নিরাপদে 
জন্মভূমিতে ফিরাইয়। দিয়ছিলেন। এমন ঘটন| যাহার জীবনে ঘটে, 
শত জন্মেও ত আমি তাহাকে আমার গ্রাণের প্রিয়তম বলিয়া জ।নিতে 


কখনে| ভুলিব না। 


ধৃতং গ্রেয়। 


আজ পুনরায় স্থানান্তরে ঠিক সেইরূপ বিপত্তিই আত্মগ্রকাশ 
করিয়ছে। একদ। যাহা করিয়াছিল ধর্মোনাদেরা, এবার তাহ। 
করিতেছে ভাষা-উন্যাদের| | উন্মন্ততীর এই অন্ধ কত বিবেকীর 
বিবেক-হরণ করিতেছে, কত সুবিনীতের বিনর-বিনাশ করিতেছে, কত 
সুধন্ত থাপ্সিকের ধর্মহানি করিতেছে, কত ক্রুমভাবানের সবল বাহুকে 
পক্ষপাতে পক্ষাঘাতগ্রস্ত করিতেছে। গ্রতীঞ্গারের জন্য কনিষ্টাঙ্ুলীটা 
পর্যন্ত উত্তেলিত না করিয়া বাগ্বিদগ্ধ সুপ্ডিতের শান্তির ললিতবানী 
ছড়াইয়া মিথ আত্মতৃপ্তি লান্ডের অভিনয় করিতেছেন। লক্ষ লক্ষ 
কণ্ঠে ধ্বনিত হইতেছে,_পৃথিবীতে কি ন্ুবিচার নাই? অত্যাচার 
নিবারণের কি কোনও বাবন্কা নাই £ মানব-সম|জ কি আদিম বর্বারের 
সমাজে পরিণত হইয়া গেল? মানব-সভাতা কি গ্রাগৈতিহামিক বুগের 
আরণ। দ্বৈরাচারে রূপান্তরিত হইল? কিন্ত এখ|নেই শেষ নহে, মান্য 
কাত্তর কঠে চীৎকার করিয়। গ্রত্যুন্তর দাণী করিতেছে, ধর্ম কি নাই ? 
ঈশ্বর কি নাই? ধশ্সের ন্যায় বিচার কি উবিয়। গেল? পরমেখর 
কি মহানিদ্রায় অচেতন হইয়াছেন? 


ধর্মগ আছেন, পরমেশ্বরও অছেন। নাই শুধু গ্রহলাদ। ভক্তরাজ 
প্রহলাদ শহ উৎপীডনেও আঅমত)কে স্বীকার করেন নাই। আমর! 
প্রণভয়ে সত্যকে মিথা।, মিথা।কে খন্তা বলিয়া ঘোষণ। করিতে কুন্টিত 
হই না, লজ্জা পই না। তোমার গানভয় চিল না, আজ তেম|র 
কণ| এই গন্ঠই বাধা বার বার মনে পড়ে। শিখদের উপর কোন্‌ 
অত্যাচার না হইয়।ছিল? াহারা শির দিয়াছিল, সার দিয়/ছিল [কি ? 
তেগবাহাদুরের কাহিনী কেবলই কাহিনী নয়, মহা ঘটন।। খত্যাচারীকে 


৮ 


ত্রয়োদশ খণ্ড 


ভিয়না-কর]র শিক্ষ। আদ নিতে হইবে। তবেই ধর্ম আন্মগ্রকাশ 
করিবে, তবেই ইশ্নরের ঘূম ভাঙ্গিবে। ইতি_- 


আ শার্বদক 
স্বূপানল্দ 


স্রীগুরু মুহরী 
৮ই আাবণ, ১৩১৭ 

পরমকল্যাণীয়ান্গ £__ 

নেহের মা__, গ্রাণভর। স্নেহ ও আশিস নিও। 

তোম।র স্তরের গভীর প্রেম তোমার এছিটি আচরণে এ্রকটিত 
হইতেছে। সম্প্রতি তোমার সৎকার্ধে। ত্যাগেচ্ছ। এবং তা।গশক্তি মে 
বৃদ্ধিঞণ্ হইয়াছে, তাহা দেখিয়। বিশ্ময় মানিছ্ডেছি | তুমি হোমার 
ঠিন মামের খের|কী দান করিয়া ফেলিয়াছ। অথচ তুমি ধনী নহ। 
এমন ভাগ মত্যিক|রের ভগবৎ-প্রেম ছাড়া হয় না। আমি তোমার 
নিঃস্ব! নিষ্ষ।ম প্রেমকে অভিনন্দিত করিতেছি, গ্রণাম লানাইন্েছি। 

তোমার ভক্তি ও মনোবল তুমি আর৪ শত শত লনেপ্প মগ্ে 
মংক্রামিত কারয়] দিতে চেষ্টিতা হও । যশই দান কর, যতই সেবা দাও, 
একাকী একগনে একট! ব্যাপক উদ্দেশ্তকে মফলশায় খনিতে পারে 
না। তোমার তম একলের মণে। সঞ্চারিত হউক,একলে নিজ শিল 
শুর ছুদ্র শক্ত, সদর ক্ষুদ্র সাধ) একত। করিয়। বৃহৎ কুশলকে আয্মএকাশে 
বাধা করুক। 

অন্তরে অহ্মিক। ন। রাখিয়া ভত্তি'র যে শনুশীলন করে, সে জগজ্জয়] 


নি 


 ধুহং গ্রেযা 


নত জতৃকে 
হয়। অহমিক| সেবারও শত্রু, ভক্তিরও সক্রু। নিজের নিজ 


কেবল সেবকরূপেই স্বীকার করিও, ইহার অধিক নিজন্বতার গর্ব 
এয়োজনীয় নে । সতাকারের সেবা দিতে এবং গ্রকুত সেবক হইতে 
যতটুকু অহগ্কারের এায়োজন, ভার এককণাও যেশ বেশী তোমাতে না 
থাকে। নির্ভরষে/গ্য শক্তি হাতে নিয় বগিও। নিজত্ব না থাকিলে 
কাজ করা যায় ন! কিন্তু নিজত্ববোধ বাড়িয়া গেলে মেবার অভিমানই 


মাত্র হয়, সেবা হয় না। 
ভগবানের মঙ্গলময় নামে নিজেকে সর্বদ।র জন্ত স'পিয়া রাখিতে 


চেষ্ট। করি9। ইহা এক পরমমহৎ অন্ুণীলন । একটু একটু করিয়া চেষ্টা 
করিতে করিতে আন্তে আন্তে মন মিয়া যাইবার আমেজ প।ইবে, আন্তে 
আস্তে মন নামের গভীরে ডুবিবে। মিশ্রি ঝড় শক্ত চীজ, কিন্ত কিছুকাল 
জিভে রাখিলে আস্তে আস্তে তাহ!র আস্বাদ টের পাওয়াযায়। আরও 
কতক্ষণ রাখিলে আরও বেশী করিয়া প1য়া যায়। পরিশেষে সমস্ত 
মুখ ভরিয়াই তাহার অমৃহ্ান্থাদ মিলে। নামকে তোমার হৃদয়ের 
শোনিত, শ্বামের বায়ু, নয়নের আলো করিয়া লও । 
পুনঃ পুনঃ আশীর্বাদ জানিও। ইতি-__ 


আশীর্র্দক 
স্বরূপানন্দ 
(৫) 
শুশ্রীগুরু ৮৮ 
৮ই শ্রাবণ, ১৩৬৭ 
কশ্যাণীয়েযু ৮ 


স্নেহের বাবা_5 গ্রাণভরা স্নেহ ও আশি জানিও। 
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২! 


1 টীকে একটু দূরদৃষ্টি দিয়া দেখিয়। 


ত্রয়েদশ থও 


 তোম।দের ওখানকার মণ্ডলীটা যেন আান্তে আনে ঝিমাইয়া পড়িল ) 
ঠিক এই রকমটী হইবে বলিয়। আমি পূর্ব ধারণ! করি নাই) 
তোমার হায় গ্রতিষ্ঠাবান্‌ পুরুষ যেখানে আছে আর. 
এভৃতির শ্তা় অক ভগবদ্‌ ভক্তের! 
মণ্ডলী কেন নিজ্জব হইবে? 

ইহাদের ভক্তিতে কোনও গলদ 
রম পত্রপুণ্গের 


যেখানে রহিয়াছে, সেখানে 
হয়ত তোমাদের গ্রতিষ্ঠয় এবং 


নই কিন্তু কেমন করিয়া শুদ্ধ কাঠে 
মুজরণ সম্ভব করা যায়, সেইদিকে তোমাদের দৃষ্টি কম। 


কে|নও মানুষই এ।ণহীন নহে, আমর। তাহাদের মৃবৎ শরীরে গ্রাণের 
স্পন্দন গরকটিত করিয়া তুলিতে পারিতেছি ন|। ইহা অ।খাদের ত্রুটি, 
মানষগুলির নহে। মানুষ-মাত্রেরই মহত্বে বিশ্বাম লইয়। তোমর। 
পুখরায় কাছে নামিয়। পড়। যাহাকে ছোট ভাবিবে, সে ছোটই থাকিয়া 
 ষাইবে। ছোট কাহাকেও ভাবিও না। প্রভেঃকের ভাবী সন্তাবন'- 
তাহাকে সমম্ম।নে জগতের 
মঙ্গল-কাজে আহ্বান কর। উপেক্ষা বন্ধুকে শুক্র করে। 
প্রেমকে দর্বশ করে। অবিশ/স স্বগ্ণতাকে নষ্ট করে। 

রাখিয়া কাজে নামে! 
মাহ্ষকে মেবা দিবার যত প্রকারের সুযোগ তোমার আছে, 
রঃ প্রত্যেকটার সব্ব/বহার কর। কিন্তু মানুষকে জ্ঞানদ|ন, এদান, অভয়- 
জান সব চেয়ে বড় মেবা। যেখনে যে ভীত, তাহাকে সাহম দা৪। 
যেখনে সে কুষ্টিত, আহাকে গ্রেম দাও । যেখানে যে মহ্বীর্টচেতা, হীন- 
বৃদ্ধি, ক্ষীণদৃষ্টি, তাহাকে জ্ঞ/ন দাও। এগুপি তোমার নিকটে তাহাদের 
প্রাপা। কাহার এ।পা কাহাকে কি ভাবে দিবে, তাহ| অবশ্য শীর স্থির 

বিবেচন! দ্বার| নির্ণয় করিতে হইবে। 
১১ 


মদা-সন্দিগ্কতা 
এই কথ! মনে 


ধৃচং প্রেয়া 


ছে ভয়ের রাজত্ব আর আক্র/নতার শাসন। 
জ্ঞানের মিথ]াকে চিরস্থায়৷ 
র উভয়কে এভয়ের 


পৃথিবীতে আজ চলিতে 
ীতিগ্রস্তেরা অপরকে ভয় দেখাইতেছে। 
ও চিরজয়ী মনে করিতেছে। ভীত এবং ভয়? 


তামুত বিলাইবার আদ গ্রায়োজন। নু 
প্রেমের অভাব তোমাদিগকে মর্ধাকম্মোর অযোগ্য কারিয়া 
'ফেলিতেছে । পরমগ্রেম।ধার পরমেশ্খরের প্রেমময় নাম নিয়ত স্মরণের 
ন্বারা অন্তরে প্রেমময় স্বভাব জাঞত কর। ইত্থি-- 
আনীর্বাদক 
স্বরূপানন্দ, 
(৬০) 
মুন্ছরী 


৯ শ্রীপ্ত€ 
নই আবণ, ১৩৯৭ 
কল্যাণীয়ান 2 
স্নেহের মা_, গ্রাণভর| ম্েহ ও আ।শিম জানিও | 
ভক্েরা যখন নিজ নিজ গুরুদেব সম্পর্কে নানা অলৌকিক কাহিনী 
বর্ণনা করে, তখন গ্াহার মধ্যে অনেক আনিচ্ছকুৃত মিথাও থাকে 17 
ইচ্ছাও মিথ্য। যে-টুকু থাকে, তাহা যে নিজেও বিশাস করে না। পর 
নিজের বাহ্।দুর) জাহির করিবার জঙ্ মহাপুরুষের লালাকে আশ্রয় 
করে। এই মকল আভুত ঘটন|র ব্ণনাকারদের পরবর্তী জীবনের 
খানেক ঝাগার হইতে ইহাই এতিপন্ন হয় যে, এব আশৌকিক ঘটনাই 
সত্য নহে। যত্য হইলে, তাহার স্থায়। গ্রভাব ভডক্তুর জীবনে ও 
আচরণে অবহাই গ্রতিফলিত হইত। 
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ত্রয়োদশ খণ্ড 


সম্প্রতি তেমর! অতিশয় অঞুভাশিত দলবদ্ধ এক পৈশাচিক 
উৎপীড়নের হাত হইতে বনে জঙ্গলে আত্মগে।পন করিয়া! একমাত্র ভগবৎ- 
কপায় মান ও গ্রাণ রক্ষা! করিয়াছ। ইহাতে কি বে আননিত হঈয়[ভি,, 
বলিবার নহে। বাহাদের সন্মান ও জীবন গিরাছে, তাহাদের জন্য জদয় 
ছঃখভারাক্রান্ত হইলেও কেহ কেহ বেবাচিয়াছ, তাহাতে আনন্দের 
অবপি নাই | কিন্তু মা আমার অলৌকিক ক্ষমতা সম্পর্কে থে সকল, 
গলপ তোমাদের মুখে শুনা |াইত, তাহ। এখন কোনও কাজে আগিল কি ?- 
পারিশাম কি. আমি নৃষিংহমুন্তি ধারণ করিয়। হিরণযকশিপুকে অন্তায় 
হইতে গ্রতিনিবৃত্ত করিতে? পারিলাম কি আঁমি নান বিভীবিকায়' 
ধরিতী ভরিয়। দিয়া দুদ্কাতিকারীদিগকে দুরে অপসারিত করিতে ?. 
অণৎকর্ম্ের ফণ চিরকালই খমৎ হয় কিন্তু কুকম্মকারীদের এতিনিবুত 
করিবার জন্থ গ্রয়োজন হয় লৌকিক বল, লৌকিক একতা, লৌকিক 
প্ুরুষকার, লৌকিক সাহস। লৌকিক আঘিয়। ইন্দ্রজালের মত 
বিপছুদ্ধার করিয়। দিয় যাইবে, এই ভরসায় থাকা ভুল । 


অগণিত ভারতবামী চিরকাল কেবল অলোকিকের গ্রশ্াশায় 
আস্তে, অবস|দে, ওদ|মীন্চে, ছূর্বগতার এবং শিধিলতার প্র্রয়ে দিন 
কাট।ইতেছে। . শীমান্তে শত্রুর সৈগ্ঘ-নমাবেশ ঘটলে তোমর] য্রবু্ডে 
হাজার মণ ঘ্বৃত আহুতি দা৪,_-তোমাদের একমাত্র প্রত্যাশা এই যে, 
তোমরা নিশ্চি্রে ঘরে বিয়৷ থ।কিবে আর ইন্দ্র বা বরুণ আগিয়া বর বা 
অন্ত আল্স রা তোমাদের উৎগীড়নক।বীপ্িগকে নিশ্চিহ্ন করিবেন 
ঘরের কোণে আতহায়ী আসিলে তোমরা কেচী লইয়। গ্রহাচাখে।র বাড়া 
ছে।ট, ভিনি ষদি নবগ্রহকে তুষ্ট করিয়া তোমাদের বিপত্ি-খওন 
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ধৃহং গ্রেয়া 
ঘট|ইতে পারেন। তোমাদের অলৌকিকৈ বিশাগ নিদারুণ অদৃটবাদ, 

হীন কাপুরুষতা এবং লঙ্জ।কর ভীব্ুায় পরিণহ হইয়াডে। 
মানুষের লীবনে অলৌকিক বা!পার ঘটে না, তাহা নহে । কিন্তু 
জ|তির শীবনে আলৌকিকের স্থান নাই। তোমাদের কোন কোন 
বিপির মময়ে কেহ কেহ এক নাটকাঁয় নুহ্র্ড আমাকে দেখিতে 
গাইয়াই বলিয়া লিখিঘাই। তোমরা যদ কিছু দেখিয়া থাক, তবে 
তাহ! শিল্গেদের ভক্তির বলে দেখিয়া । ইহার কৃতিত্ব তোমাদের __ 
আমার নহে। নিগের কৃতিত্ব বাহিরে প্রচার ক্ষতিকর এবং দোযাবহ | 
তদুপরি, এই সব উপলক্ষে] আমার মহিমা গরচারের চেষ্টা আমার কাত 
আাতভাকে গন-বোধগমা হইতে দিবার পথে অন্তরায়স্থকূপ। সর্বোপরি, 
আগ পর্যন্ত কোনও মহাগুরুযেরই অলৌকিক শস্তি একট। জাতিকে 
জাতির ভাগা-পর্িবর্তন করিয়া দিতে পারে নাই। প্রত্যেকের ব্কিগত 
দৃঢ়তা, অভয়, আত্মদৃতা, সর্বস্ববিসজ্জনের সামথ) এবং আদশব।দ মহত্র- 
জনের হহচিত পুরুষকারের সাহত সম্মিলিত হইয়৷ জাতির ভ।গা-পথ 


রচনা করে। 


নেহেরু বলিতেছেন এব বিলকুল নির/পদ হইয়া গিয়াছে, তোমরা 
বলিতে [নরাপত্তার অবস্থা আমে নাই, ছোমর। গুহে ফিরিয়া যাইতে 
সাহম পাইতে না। এই মতই্বৈধের মধ্যে আমি হোমাদের কথ|ই 
বিশ্বাম করিতেছি, লেহেক্কর কথ। আমার অগ্রাহা করিতে ইচ্ছা হয়। 
কারণ এতবড় বিরাট দেশের দগুযুণ্ডের কর্ত। হইয়াও, সকল অশান্তি 
দমনের পক্ষে ধোগাতম ব্যক্তি এবং শক্তিধর পুরুষ হইয়াও তিনি 
উৎপীড়িত ঠোমাদের কাছে আসিয়া তোমাদের মুখে প্রকৃত কথ। 
শনিবার চেষ্টা করেন নাই। গিনি পরের মুখে ঝাল খাইয়াছেন এবং 


১৪ 


সি 


ত্রয়োদশ খও 


বিভিন্ন উক্তি ছারা! শাক দিয়া মাছ ঢাঁকিবার হান্তাম্পদ চেষ্টা করি- 
তেছেন। তোমরা যদি মনে কর যে নেহেরুর আশ্বাম বিশ্ব।গযোগ্য 
শহে। তবে তাহাতে বিশ্বাম করিও না। তোমরা যদি মনে করযে 
সেহেক্ুর ভরা নিভরযোগা নহে, তবে তাহাতে নির্ভর করিও না। 
নিডভর কর তাহার উপর, যিনি নিভরযোগা। তার নাম ভগবান। 
চতুন্দিগৃধযাপী তোমাদের এই বিশঝির মধো উপদেশের কোনও 
মৃণ্য নাই । তবু তোমাদের লিখিতেচি, ভগবানে বিশ্বাস কর, ভগবানে 
পিভর কর, সর্বভার ভগবানে অর্পণ করয়। মন হইতে গ্রাণভয় দূর কর। 
কাহার৪ কে!নও অনিষ্ট কামনা করিও না কিন্ত প্রাণে ভয়ও র||থও ন।। 
ভয়হীন হইতে পারিলে ন। বলিয়াই এমন ব্াপক নারকীয় ক।ও ঘটতে 
পরিল। ভয়হীন হইতে পারিলে মরকারী গ্রশ্রয় থাকিলেও অল্পের 
উপর দিয়াই বিপদ পার হইয়াযাইঠ। ইত্তি_- 
আমাব্বাদক 
স্বরূপানন্দ 


ওই্রাগুরু মুস্থরী 
১৫ই শরণ, ১৩৬৭ 


পরমকল্যাণীয়েু ১5 
স্লেহের বাব1__, ভোমর! সকলে আমার প্র।ণভরা স্নেহ ও আশিস 


নিও। 
হা, সমবেত উপাসনার সময়ে যে নিদ্দি্ট কতকটুকু কাল উপাসনার 
উপানস্থরূণে হরিধ-কীর্তন হইয়া থাকে, তাহ।তে তোমর। হনিদ্ধারিত 
১৫ 


ধৃতং গ্রেরা 
সুরের কোনও পরিবর্ভন করিতে গার না কিন্তু অন্ত সময্জের নাম-কীর্তনে 
উদয়াণ্ডে ব। অষ্গ্রহরে, নান। সুরের মমাবেশ করিতে পার। াম্দ! 
কৃপমণ্ুকের মত নিঙ্গের ঘরের কোগা বণিয়। থাক বলিয়া বাহিরের 
কোথায় কোন্‌ জনু্ঠানে কি হইতেছে জানিতে পার না। এই কারণেই 
এই মব অতি লাধরণ ব্যাপার নিয়াও তোমাদের মধে) মতনবৈধ ও মংশয়- 
সন্দেহ থাকে । 


অপর একটা জরুরী কথ| এই যে, নিলেদের মধনে তে|ম|দের নিষ্। 
থাক! একান্ত কর্তৃবা | আন্ঠ সম্প্রদায়ের গ্রতি বিদ্বেষ না করিয়াও 
এই কার্ধ/টী করা যায় এবং তাহ।ই তোমাদের করিতে হইবে। ভিন্ন 
মন্প্রদায়ের লোককে আকর্ষণ করিবার উদ্দেশে নিজেদের মূল স্তরের 
বিরোধী ব। তাহার সহিন্ত অসংলগ্র কতকগুণি আচার অনুষ্ঠান গ্রাবর্তনের 
উল্লামকে অগাশ্প্রদায়িকতা না বলিয়া “ধগ”ও বলা যাইতে পারে । 
তোমরা মন্তা লোক গ্রশংম! কুড়াইব।র জন্ঃ সেই হীন পথে পা 
বাড়াইও না। 


নিজের মতে পথে নিষ্ঠাবান থ!কিয়।'ও যে অপরেব মতে পথে 
অন্ধা গ্রকাশ করিতে পারে, তাহাকেই আগান্প্রদায়ক বলিব। নিজের 
মত-পথের পরিবর্তন ন| করিয়াও যে অপরের মত-পথের মধ্যে অদ্ধার 
ঞ্রিনিষ মংগ্রহ করিয়। তাহার এশংগ। কগিতে পারে, তাহাকে অসাম্প্র- 
ায়িক বপিব। কয়েকটা মত ও পথের আচার-আচরণে এক জগা- 
খিচুড়ী পাকাইয়া নিজেকে অর্থহীন হট্রগেলের মধ্যে ফেগিয়া দেওয়ার 


নাম অমাশ্প্রদারিকতা নয়। তোমার নিজ খাপন-কণ্ম যখন তোমাকে 
১৬ 


ত্রয়োদশ খণ্ড 


সর্বাদীবে প্রেমিক করিবে, জীবে জীবে প্রেম-বন্ধন সৃষ্টির বাধা হইবে 
না, তখন তুমি অসাম্প্রদায়িক । ইতি__ 


* আ শীর্বব।দক 
স্বরূপীনম্দ 


1, মুহুরী 
১৫ই আবণ, ১৩৬৭ 
পরমক্ঞ্ঠাণীয়েবু 2 
স্নেহের বাবা__, গাণভর| স্সেহ ও আশিম নিও । 


সম্প্রতি কয়েক বৎসর যাবৎ তুমি তোম|দের স্থানীয় অখগ্ু-মগলী 
সম্পর্কে পরোক্ষ ভাবেও যোগ।যোগ রাখ না। তোমার হয়ত অভি- 
মানের কারণ থাকিতে পারে কিন্তু চিরকল অভিমান আশ্রয় করিয়। 
চল। পুরুষোচিত নহে । সুতরাং তোমার প্রতি আমার বিশেষ উপদেশ 
এই যে, অভিমান পরিহার কর। 


মগ্ডলীতে থাকিতে হইলে নেতা, হইয়াই থ|কিতে হইবে এমন 

ধারণ। তোম।র আছে কি. না,জানি না। যদি থকে, তবে তাহাও 

পরিত্যাগ কর। নেশার চেয়ে সেবকের সম্মান, মধযাদ। ও মন্যাষ 

অনেক বেশী। এক সময়ে তোমার মুখেই অহরহ শুনিতাম, মণ্ডলীর 

মভাপতি করিতে হইলে আদালতের পিন ও মহরে এ্রতিষ্টাবজ্জিত 
১৭ 


ধৃতং গ্রেম। 


নি্ষামকর্মী হা__দাদাকেই কর! উচিত। তোমার এই মন্তব্য সকলের 
শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিল। 
পুনরপি আশিম নিও । ইতি-_ 


আশীব্বা?ক 
স্বরূপানন্দ 


শরীর ুসথরী 
১৫ই আবণ, ১৩৬৭ 

কল্যাণীয়েযু 

স্নেহের বাবা, গ্রাণভর! সাত্বন। জানিও। 

সমগ্র জগতের সম্মুখে এক্ষণে অগ্নিপরীক্ষা,_-"আমর। থাকিব ন। 
পলাইব।” আমি থাকিতেও বলি না, পলাইতেও বলি না, আমি 
ঈশ্বরে বিশ্বাস কগসিতে বলি। এই বিপদ্ধের সময়ে কোনও নেত। বা 
রাষ্্র-কর্ণধারই তোমাদের পানে চাহিবেন না। তোমরা মকলে কাতর 
কে ভগবানকে দুঃখ-নিবেদেন কর। চারিদিকের সংবাদে আমি 
স্তম্তিত হইয়া গিয়াছি। একমাত্র ভগবানকে ছাড়া আর কাহাকেও 
বিখাম করিবার জন্ত পাইতেছি না। 


মন্বলবাধের কা একরূণ বন্ধই হইয়৷ গেল মনে হইতেছে । তবু 

আমি চাহি তোমর। তোমাদের বিপন্ন ভাইবোনদের পানে অ।গে 

তাকাও, তারপরে গার ত মঙ্গলবাধের জন্য কিছু করিও। বারংায় 

গৃহহার| হইয়া একটা জাতির নীতিজ্ঞান ও বিশ্বাস দুর্বল হইয়া যায়। 
১৮ 


্রয়োদশ খও 


এর মত সর্বনাশ আর কিছু নাই। জোর করিয়া নারীর মধ্যাদ। 
নষ্ট করা হইয়াছে, ত।র চেয়ে মারাত্মক ব্যাপার হইতেছে ভখন, বখন 
অভ।বের তাড়নায় দুঃখের আঘাতে শেচ্ছায় নারাকুল বুদুর-পালের 
ভোগ্য। হইতে চাহে। মেই ছুরবন্থাতেই একট! সমগ্র জাতির পতিত 
হইবার আশঙ্কা দেখা যাইতেছে । এই সময়ে তোমরা ভগবানকে 
ভুলিও না। ধর্মই তোমাদের রক্ষা। করিবে, অধন্্ম নহে তোমরা এই 
বিশ্বাসে ভর করিয়া পথ চল বাবা। মনে রাখিও, ধন্ম প্রেমের 
ভিত্তিতেই শক্তিশালী, অগ্রেমের উপর ধশ্ম দাড়ায় না। তোমরা পুর্বে 
নিরাপদ অবস্থায় অন্তরে একটা! প্রেমানুমীলন করিয়াছিল, আঙ 
াহার শত গুণ গ্রয়ো্গন। কথাটা কেহই ভুলিও না। ইতি__ 
আশীব্বাদক 
স্থব্দপানল্দ 


(58৮৮) 
শু ই্রগুর মুহুরী 
১৬ই আবণ, ১৩৬৭ 


পরমকলাাণীয়েষু 85 
স্নেহের বাবা__, গ্রাণভরা ম্লেহ ও আশিস জানিও। 
যশোলাভকে তুমি ভয় পাইয়াছ। ভালই করিয়াছ। ষশে অনেকের 
মাথা গুলাইয়া ষায়, ভারসাম্য হারাইয়া অনেক বশস্বী পুরুষ মানুষের 
শ্রদ্ধা হারায়। অনেক সমস অতি-ক্রীব বশম্বী পুরুষের 
অমানুষোচিত কাপুরুষতা দেশের লক্ষ লক্ষ লোকের আলোচনার বিষয় 
হইয়। থাকে৷ বশস্থী না হইলে ইহা হইত না। তুমি যশকে ভয় 
১৯ 


ধৃতং প্রেয়া 

পাইয়ছ, ভালই করিয়াছ। যশের লোভে কোনও কা না করাই 
উচিত। অন্ততঃ সাধন-জগতে হাহারা উন্নতি চাহেন, যশ তাহাদের 
চিরকাল বর্জনীয় প্রভিষ্টাকে তাহার] শুকরী-বিষ্টা বলিয়। মনে করিয়া 
থাকেন । 

যশোলাভ জীবনের একটী বির।ট পুরুষার্থও নহে । আজ যে যশস্বী, 
কাল সে বিশ্বৃত | পৃথিবীতে নিভা নৃহন মহাজন নিত্য নৃতন যশ অর্জন 
করিতেছেন, শত শত ষশম্বীর মাঝখানে একজন বশন্বী ব্যক্তিকে 
অসাধারণ বিয়া কিছু মনে হয় না। বার্ণাড শ বলিয়াছেন, [া 
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তথাপি মৎকর্শের ফলে আপনা আপনি যশ আমে। ইহাকে দূরে 
ঠেলিয়া নরাইয়া দিবার কোনও উপায় নাই। ভাল কাঁজ করিতে গিয়া 
যদি যশ আিয়। যায়, আসুক, তাহার আসা-যাঁওয়। নিয়া তোম|র 
উদ্বিগ্ন বা চিন্তিত হইবার প্রয়োজন নাই । যে যশ দ্রুত আমে, সে যশ 
আবার দ্রুত চলিয়াও ষায়। আসিয়াছে বলিয়াই ভাবিবার কিছু নাই। 
জগতে অনেকের যশই নিতান্ত স্বল্লায়ু শিশু, মাতৃজঠর হইতে ভূমিতে “ 
পড়িবার সন্ধে সঙ্গেই ব্বর্মারোহণ করে। 


সামাদিক কর্মীকে যশ উৎসাহ দেয়, উদ্দীপনা যোগাক়,_-এই 

হিঘাবে বশের একটী উপযোগিতাও রহিয়াছে । মিলটন যাহাকে 

+1891 হাতে ০£00019 00170- মহৎ পুরুষের শেষ দুর্বলত।” 

বলিয়াছেন, তাহাও কর্ে গ্রেরণা বিধানে মীম সামর্থ; রাখে। 

গ্রবর্তক কর্মীদের এই জন্যই যশের প্রয়োজন। যে কাজে যশ হইবে 

বাছিয়। বাছিয়। যদি তাহারা মেই কাজই করেন, তবে তাহাতে রো 
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দেখি না। যশোলাভ করিতে করিতে অনেকের যেমন যশের নেশা 
আপিয়! যায়, ভাল কাজ করিতে করিতে অনেকের ক্যেমন ভাল 
করিবারও নেশা আলিয়৷ যাওয়া খুবই স্মস্তব মনে করি। 

তুমি নিজে যশ চাহন।, খুবই প্রশংসার কথা। কিন্ত বশ চাহন! 
বলিয়া মৎকাজ হইতে দুরে থ|কিবে, ইহা সদ্যুক্তি হইল না। সংকাঙ্গ 
করিতেই হইবে, গাহাতে বশ হয় দোষ নাই, অপহশ হইলেও 
সৎকাধ্য বর্জন চলিবে না। যশে ও অপযশে সমান বেপরোয়া 
তোমাদের হইতে হইবে। পরমেশ্বরের গ্রীতিকে লক্ষ্য রাখিয়া গ্রতি 
কার্য করিব, যশ ব| নিন্দ!, গ্রশংসা বা লোকগঞ্জনা, যাহাই ইহার ফলে 
আলুক ন। কেন,__ইহাই হইবে আমাদের মৃূলমন্ত্র। যাহা কিছু করিব, 
ভগবত-সেবার জনক করিব, অন্ত কোনও উদ্দে্কে আমাদের কোনও 
কর্মেই গ্রাধান্ত করিতে দিব না, ইহাই হইবে আমাদের পরম লক্ষ্য ' 
এই কথাটা ভূণিও না। যশ চাহি না বণিয়া অলস হইব, কর্তব্য 
পালনে পরাঙ্ুখ হইব, ইহাকে একপ্রকারের ব্লীতা বলিয়া দানিবে। 


ইতি 
আশীবব(দক 
স্বরূপানন্ধ 
(১১) 
শশ্রীগুর সুরা 
১৬ই অগ্রহায়ণ, ১৩৬৭ 
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স্নেহের বাবা, আমর গ্রণভরা স্বেহ ও আশিম লানিও। 
২১ 


ধৃতং গ্রেয়া 


ঘাটশিলাতে যে অখও-প্রতিনিধি-সন্মেলন হইতেছে, তাহাতে 
তোমরা যোগদান করিও । আলিপুর-ছুয়ারে যখন উত্তর-বঙ্গ অখও্ড- 
গতিনিধি সম্মেলন হইবার কথা হয়, তখন অনেকে ইহাকে একটা 
অনাবণক হুভুগ বধিয়। মনে করিতেছিল। কিন্তু সম্মেলন হইয়া 
যাইবার পরে নান। স্থান হইতে সমাগত প্রতিনিধিদের অনেকে এই 
মর্মে পত্র লিখিয়াছে যে, তাহার গ্রত/শাতীত লাভ উঠাইয়া আনিয়াছে, 
নিষ্ঠা-ভন্তির পুজি বাড়।ইয়া নিয়া আগিয়।ছে, পারস্পরিক গ্রীতির 
মধ্য দিয়া আত্মশ্রদ্ধা ও. সংঘ-শক্তির অনুষ্ীপনের গ্রেরণ। পাইয়াছে। 
্বািক বুদ্ধি নিয়া সম্মেলনে যোগদান করিলে ইহাই স্বাভাবিক বণিয়া 
আমি মনে করি। দেশ, সমাজ ও জগৎ কি সেবা তোমাদের কাছে 
চাহিতেছে আর তোমরাই বা গাহার কণট। দিবার জন্য রাস্তুত বা৷ দিবার 
পক্ষে যোগ্য হইয়াছ, »শ্সেলনগুলিতে তাহারই একটা! নির্ভরযোগ্য 
নিরীক্ষা হইয়া! যাইবে বলিয়া তোমাদের এরত্যেকের প্রত্যাশা থাকা 
উচিত। অনেকগুলি লোক গিয়া সম্মেলনের স্থানে হৈ-টৈ করার বা 
সম্মেলনের উঠ্লোজাদের আতিথা-মৎকারের শ'মতার পরীক্ষা নেওয়ার 
এয়োজন নাই কিন্ত চারিদিকের এত্ক গ্রাম হইতেই বাহু বা মন্তি্- 
ছানীয় ছুই তিনজন করিয়া গ্রতিনিথির যাওয়। এয়োজন। যাহার কেবল 
মুখ আর কাথের কাজ করিবে, কথা বলিবে আর কথ। শুনিবে, ভাবিবে 
রি কিযে না, তাহাদের যাইবার গ্রয়োজন আছে বলিয়। 
ছি আস্তে আন্তে যশ অর্জন করিতেছে । যশোল!ভ 
হইতেছে দায়ি 
পাস রে ৮৮ রে যশন্বীর কাছে লোকের 
কে যশন্বী ব্যক্তি বা মংস্থার 
২২ 


ব্রয়োদশ খণ্ড 


নিকটে সহায়তা দাবী করে। এই দাবী পুরণ করিবার যোগ/তা 
তাহাকে অর্জন করিতে হয়। যশ অক্ষু্ রাখিতে হইলে উত্তরের 
অধিকতর যশস্কর কাধ্যমগৃহ সম্পাদন করিতে হয়। 

কিন্তু গরতিদিন তোমরা কি কাজ করিতেছ? জনসাধারণের মধ্যে 
গরবেশ করিয়া কতজনকে নূতন চিন্তা, নূতন আলোক দিয়াছ? 
দেশব্য।পী দারিদ্র্যের প্রতিষেধ-কল্পে কত জনকে স্বাবলম্বনের মহিমা-সম্পর্কে 
সচেতন করিয়াছ? কয়টা গ্রামে গিয়া মান্ষগুলির সহিত পরিচয়-স্থাপনের 
চেষ্ট/ করিয়ছ? অশ্রন্।গীলের অন্তরে শ্রদ্ধা, অভক্তের চিন্তে ভক্তি 
অবিশ্াসীর মনে বিশ্বাস, হতাশ দুর্ধলের প্রাণে আশ। ও সবলতার 
মঞ্চারের জন্ত কি করিতেছ? 

বৃহৎ এবং ব]াপক কাধ্য এক| কেহ সমাপন করিতে পারে না। বিন! 
পটুত্বে বা বিন| কর্মু-কৌশলে কেবল ইচ্ছার জোরে ব৷ গায়ের বলেও 
তাহ! মন্তব নহে। এই কারণেই সকলের মাথ| একত্র করিয়া কম্মের 
কৌশল উদ্ভাবন করিতে হয়। বস্তা দিবার জন্ত বা শুনিবার 
জন্ত নহে, কাজের কৌশল বাহির করিবার জন্যই সম্মেলনের গ্রায়োজন । 
আশ। করি, তোমর। এবার সম্মেলনে যোগদান করিয়া তাহ! স্পষ্ট 


উপলব্ধি করিয়া আমিতে পারিবে । ইতি 
আশীর্বাদ্ক 


স্বরূপানন্দ 
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(১২) 


মুস্থরী 


গুভ্রীগুরু 
১৮ই শ্রাবণ, ১৩৬৭ 


কল্য।ণীয়াস্থ ঃ-_ 
স্নেহের বাবা--, গ্রংণভর! প্লেহ ও আশিস জানিও। 
কলাণীয়া মাকে নিয়া তুমি কিছুদিন পূর্বের মুহুরী আসিতে চাহিয়া- 
ছিলে। তোমার উদ্দেশ ছিল, তীহার দীক্ষাটী হওয়া । উদ্দেশ্য মহৎ 
কিন্ত আমি আমার এবং সাধনার গুরুতর পীড়াগ্রস্ত শরীরের দিকে 
তাকা ইয়া তোমাদিগকে অ।মিবার অনুমতি দিতে পারি নাই। ইহার 
জন্ত তোমরা মনে কোনও ক্লেশ নিও না। দীক্ষার মত পবিত্র কল্পনায় 
মনঃক্লেশ, মান-অভিমান, দ্রঃখ ও ক্ষোভ রাখিতে নাই । আমিই বরং 
দয়াল গুরু হইয়া অকাতরে প্রার্থীকে দীক্ষা দিয়া যাইতেছি কিন্ত সকল 
গুরুরাই তাহা করেন না। অনেকে যেমন শিশ্যাবৃদ্ধির জন্ত পদ্ধতিব্দ্ধ 
এচার-মংগঠন চালাইয়া থাকেন, অনেকে তেমন ভাবী শিষ্কে দীক্ষা 
দিঝায় পুবের যত ক্লেশ, নির্যাতন, উপেক্ষা, অবহেলা, অনাদর, অসম্মান 
ও রাফভাষণের জাতাকলে ফেপিয়া তাহার ধৈর্য ও তিতিক্ষা য় পরীক্ষা 
মা রা রি ঝোল্নায় তোলেন। উল্লিখিত 
1 অবলম্বিত হয় নাই। আমি শিষ্য- 
সংখা বর্ধানে আগ্রহী বা চেষ্টিত৪ নহি, 
- বিপর্ধায়ে ফেপিয়া তাহাদের শাময়িক ক্লেশ 
এমন গুরুর কাছে দীক্ষ। নিতে চাহিলে তি 
অত 
পুনকী হইতে 


২৪ 


আবার ভাবী শিষ্যদের নানা 
উৎপাদনেও উৎসাহী নহি। 
নি যদি বলেন,_-“সবুর কর, 
৩ কারণ আছে। 

মুহুরী আমিবার কালে উত্তর 
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গ্রদেশের নিভৃত অঞ্চলে অবস্থিত তে|মাদের সহরটী দেখিত্র। আপিয়াছি । 
তোমর! চমৎকার একটা অখও-মন্দির গড়িয়াছ এবং বাঙ্গালী-হিনুস্থানী- 
নিধ্বিশেষে সকলের সহযে।গ ও শ্রদ্ধা পাইয়াছ, ইহাতে বড়ই আনন্দিত 
হুইয়াছি। তথাপি আমি তোমাদের নিজেদের ভিতরে মনোভঙগ লক্ষ্য 
করিয়াছি। তোমাদের নিজেদের মধ্যে যে কারণেই যত মলোবিবাদ 
বা অশান্তি থাকুক, এক কথায় তাহা ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিবার সামর্থ্য 
তোম।দের থাকা প্রয়োজন । আস|মে সম্প্রতি এই ঘে বাঁভৎন কাও ঘরির়! 
গেল বা এখনে। ঘটিছেছে বলিয়! সংবাদপত্রে দেখিতেছি, তাহা বাড়িতে 
পারিল কেবল আক্রান্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে এক নাই বলিরা। ভালবাসা 
না থাকিলে এঁক্য আপিবে কোথা হইতে? একের ক্ষতিতে অপরের 
স্রতিবোধ ন৷ জন্মিলে, একের উপ্নতিতে অপরের উন্নতিবোধ € আনন্দ 
না থাকিলে এঁক্য খাণিবে কোথা হইতে? অপরের গ্রতি বিত্ষবশ ৩ 
যে এক), সেই এঁকের কোনও মৃপ্যই নাই। আমামে আক্রান্ত 
সম্প্রদ/য়ের প্রকৃত চরিত্রটা কি? পরম্পর পরস্পরকে হিংসা-বদেষ 
করিয়| যদ্র-পূর্ব্বক একে শন্তের পর হইয়া রাহয়াছে_বখন হঠাৎ 
আক্রমণকারীদের আত্মগ্রকাশ ঘটল, তখন দেখা গেল আক্রান্তদের 
মকলকে কেবল ছত্রভঙ্গ হইয়। পলায়ন করিতে । লু&ন ও গৃহদাহ এই 
কারণেই সবচেয়ে বেশী হইয়াছে । যেখানে একা ছিল, স্থানীয় পুলিশের 
ন্যায় গ্রশ্রয়ের পরেও ।দেখ। গিয়াছে, মেখানে অত্যাচার হয় নাই বা 
কম হইয়াছে, সেখানে ক্ষয়ক্ষতি অন্ান্ত গানের তুলনায় অল্প। আমিও 
একমাত্র বান্গালীদেরই গুরু নহি কিন্বা ভারতের কয়েকটা বানালী- 
গতিিত বিখযাত মঠ বা আশ্রম 'একমাত্র বাসালীরই জন্ত নহে । তবু 
আমি আসাম-ভ্রমণ-কালে দেখিয়াছি যে, আম কোথাও ভাষণ দিতে 
চে 


ধৃতং প্রেমা 


গেলে, কয়েকটা মঠ ও 'আশ্রমের বাঙ্গালীশিষ্ের! গ্র।ণপণে ও ধ।রাধাহিক 
বিরুদ্ধ গ্রচারণা দ্বারা স্থানীয় আবহাওয়া আমার পক্ষে নিদারুণ ভাবে 
প্রতিকূল করিয়। রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন।. অবস্ত ঝাগির বাধ দিয়। 
তাহার সমুদ্র-তরগকে রুখিতে পারেন নাই, সকল: অপচেষ্ট। পুর্নিমর 
প্লাবন ডুবিয়। গিয়াছে কিন্তু বিদ্বেষের অনুশীলন ত হইয়াছে! হিংসা- 
বিদ্বেষের হলাহলে তোমর! নিজেরাই যদি নিজেদের শক্র করিয়া রাখ, 
এক্য তোমাদের দিবে কোণ হইতে? 


আসামের ভয়াবহ অত্যাচার ও শে|কাবহ ঘটনাবলির দক্ষ 
তাকাইয়। তোমরা কিছু শিক্ষ। সংগ্রহ করিতে চেষ্টা কর। সংবাদপত্রের 
সম্পাদকীয় পাঠ করিয়া উত্তেজিত কণ্ঠে বহবাক্কেটন করিলেই চণিবে ন! 
সমলামগিক ঘটনাবলি হইতে শিক্ষা সংগ্রহ করিয়। তোমাদিগকে সবল 
ও গ্রবল হইতে হইবে। মিথ]! আস্ফালন মানুষকে হতবল করো। 
আস!মে আমাকে অনেক জনসভায় দীড়াইয়া বলিতে হইয়াছে, 
“তোমর। নোয়াখালীর মার খাইয়। দূর বিদেশে চলিয়া আ.সিয়াছ 
এই অঞ্চলে পুনয়ায় শ্বদেশবাসী হইবে বলিয়। কিন্ত তোমাদের চরিত্রের 
যেই নীচতা, তোমাদেগ স্বভাবের যেই দীনতা, তোমাদের চিন্তার যেই 
অপরিচ্ছন্নতা নোয়াখালীতে তোমাদের অকথনীয় লাঞ্থনার কারণ-স্বরূপ 
হইয়াছিল, তাহা তোমরা সগগে করিয়াই নিয়া আসিয়াছ। ঘর, বাড়ী, 


ধন, সম্পদ, ভ্ত্রী, কণা সব ফেলিয়া চলিয়া আসিবার কালে কেন তোমর! 


পারিলে না?” 
ঘুষি বাগাইয়া আ 


ত্রয়োদশ খও 


যে, অন্ত একটা সাধু নিজ মত পথ গ্রচার করিলে যদি নিজেদের 
সজ্বের বিভতি কমিয়৷ যায়। তখন আমাকে বলিতে হইয়াছে, 
এই ঘুষি তোমরা আমাকে দেখাইতেছ ন| বাবা, এই ঘুবি তোমরা 
তোমাদের গ্টায্য গ্র।পারপে সশিন্ধুকে ঘত্র করিয়। জম] রাখিলে মাত্র । 
যেই মময়ে মানুষে মানুষে প্রীতি, জাতিতে জাতিতে নৌস্বগ্ঘ, গোষ্ঠীর 
গোষ্ঠীতে এঁক্য এরত্যেক সংবেদনশীল মানবের মনকে করিতেছে 
আবেগাকুল, মেই সময়ে তোমরা নিজেদের ধর্দুমতের মহিম! 
গ্রচারের জন্ত ঘুষি ছাড়া অন্ত অবলম্বন পাইলে না?” সম্ভবতঃ তিনটঃ 
বমরও পার হয় নাই, আমার সেই ভবিষ্যদ্‌্ধাণী অঙ্ষরে অক্ষরে ফলিয়া 
গেল। আদ আদামের অনেক স্থানেই প্রকাশ্তভাবে বাঙ্গালীরা 
বলাবণি সুরু করিয়াছে যে, কি নির্ঘাত সত) কাই আমি সেইদিন 
উচ্চারণ করিয়াছিল/ম। সত্য কথা বলিতে বলিতে কি, নিজেদের 
মধ্যে পরস্পরের অগ্রেম বিশ্বের সকলের অগ্রেম, অত্যাচার ও অনুচিত 
আচরণকে ধুপধুনার আরতি দরিয়া আমন্ত্রণ করিয়া থাকে । একথা 

ভুলিয়া থাকিবার দিন আর নাই। 
তোমরা ভারতের উত্তর-পশ্চিম এান্তে সুদূর বিদেশে আশিয়া কেহ 
কেহ এই স্থানেই সারাজীবন কাটাইয়া যাইবে বলিয়া স্থির করিয়াছ। 
কেহ কেহ জমি কিনিয়া পাক। ঘর-বাড়ী নিশ্মাণ কারহেছে। তোমরা 
আজ নিজেদের মধ্যে কুকুর-কামড়া-কামড়ি বন্ধ কারতে পাছে না? 
অথচ তোম!দিগকে ভারতে অন্ততম শ্রেষ্ঠ মেধাবী জাতি বলিয়া, গভীরতম 
মননশীল শ্রেণী বলিয়া এায় সকণে স্বীকার করে, কেহ কেহ এইজন্ 
ঈর্ঘ1৪ করে। তোমরা তোম।দের দায়িত্ব বুঝিবে না? চিনা রা 
স্থবূপানন্দ 


২৭ 


মুস্থরী 
১৮ই শ্রাবণ, ১৩৬৭ 


“ও শ্রীপুর 


কল্যাণীরান্থ ৫ ্ 

স্নেহের বাবা,__ গ্রাণভর! শ্নেহ ও আশিস জানিও। 

তোমাদের সংবাদ পাইবার জন্ত বিষম উদ্বেগে কাল কাটাইতে- 
ছিলাম। তোমার কার্ডখন|তে বুঝিলাম, তোমরা অনেক বিপদের 
অধ্য দিয়া আসাম হইতে শিলচর আপিয়৷ পৌছিয়াছ এবং স্বস্থানে 
সর্ধ্থ হারাইয়া আশিয়াছ। কিন্তু শিলচরের ঠিকান। দাও নাই। 
জানি না, এই পত্র মহজে তোমাদের হস্তগত হইবে কি না। শিলচরের 
কন্দীরা সমগ্র সহর তন্ন তন্ন করিয়। গুলাস করিয়া পত্র তোমাদের হাতে 
পৌছাইবে। কোনও কোনও স্থানের কম্মীদের যোগ)তা ও দক্ষতার 
উপরে আমি অশেষ আস্থ। পোষণ করি | 

আক্রমণকারীরা এইবার শেষ আক্রমণ করিল, ইহা মনে হয় ন। 
ইহার পুর্বে একই যুক্তিতে নানা সময়ে খওড খণ্ড উন 1 
এবার শমগ্র ভূখগুব্যাপী এবং সুসংহত সংগঠন ছা স্থপরিচালিত টা 
সব ব্যাপার ঘটান হইয়াছে। হয়ত আরও আক্রমণ কা [বে 
কেন্দ্রীয় কর্তারা ছেমন কিছু নয় বপিয়। ছি ছি আছে। 
চাহিতেছেন বণিয়। পোকের মনে হইতেছে। কিন্তু বু 
ব্যাপার ইহা নহে। তধু আমার মনে হয়, বাখ।লী জ রঃ 
রা যাইবে ন।। পরিণামে জাতিতে জাতিতে প্রীতি 
কার আক্রান্ত ও আক্রথণকারী উভয়েই নিজে 

২৮ 


[তিকে নির্মূল 
স্থাপিত হইবে। 


দর দেষ বুঝিতে 


চ 


ত্রয়োদশ খণ্ড 


পারিবে এবং আত্মঘংশোধন-দুলে প্রীতি ও অবৈর স্থাপিত হইবে 
হয়ত তাহার পুর্ব্বে তোমাদিগকে বহু দুখ ও নির্যাতন সহিতে হইতে 
পারে। এমতাবস্থায় রাঙ্গনৈতিক নেতা বা শালনক্ষমতার অক্ষম 
অধিকারীদের মুখের কথায় ভরস] না করিয়| গ্রত্যেককে ঈশ্বরের উপরে 
ভরস] ন্যস্ত করিতে হইবে। সব তোম|দের গিয়াছে বণিয়া দ্ঃখ 
করিও না, পুনরায় সব হইবে । কেবল মানুষ মরিলে তাহাকে ফিরিয়া 
পাওয়া যায় না, নারীর দেবী-মর্ধ]াদ| বিনষ্ট হইলে পরম সম্পদ চিরতরে 
গেল। কিন্ত এত সব করিয়ও একটা জাতিকে-জাতি কখনো! নিশ্পু,ল 
কর| যায় না। হিটলার বৈভ্ঞ/নিক ভাবে লক্ষাধিক নরহত)া করাইঘ্াও 
ইহুদি জাতিকে নির্ঘুল করিতে পারেন নাই। সমগ্র জাতিকে বিনাশ 
করা বা বিতাড়ন করাই যদি কাহারো লক্ষ্য হইয়। থাকে, তাহা হইলে 
শতাবদীব্যাপী উৎগীড়নেও মেই আকাশকুস্ম কখনে। মত্য হইবে না। 
ইয়োরোপের শেতাঙ্গেরা] আমেরিকার আজটেক ও ইহ্কাদের নিশ্মুল 
যেই যুগে করিয়াছিল, সেই যুগ এখন নাই। তোমরা নির্মল হই) 
যাইবে, এই জাতীয় অমূলক ধারণা মন হইতে দূর করিয়া দাও। 
ভারত স্বাদীন হওয়া সত্বেও এবং কেন্দ্রীয় শাসন-ভার দেশের পরীন্ি 
সেবকদের হস্তে স্তাস্ত হওয়া সত্বেও শ/সন-দও ছুর্বগ হস্তে পারচালত 
হইতেছে । তাই নিজ শ্বদেশে মানুষকে উদ্বাস্ত হইতে হয়, নিযাতিতা 
লাহ্িতা ধধিত। সতীর ক্রন্দন মানুষের কর্ণ বধির করে না। কিন্তু ইহ? 
সন্েও একটা জাতি সামগ্রিক ভাবে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে, এমন করনা 
আসি বিখাস করি না। সত্য, সুর এবং সবলতার তে!মরা উপাসক 
যে মবলত! সত্য. ও এবং সুন্ারের অবিরোধী, তাহ।কেই শিব বা মঙ্গল 


বণিয়। অভিহিত কর! হইয়াছে । ঘর পুড়িয়াছে, মর্ধন্ব গিয়াছে, 


২৯ 


ধূতং গ্রেয়া 


রাস্তার ভিখারিতী হইয়াছ, তবু ভাবিও ন| যে, তোমর! লোপ পাইয়! 
যাইবে । মরিতে মরিতেও তোমাদের ঝাচিয়া উঠিতে হইবে। দেশ 
ও জগতের প্রতি তোমাদের কর্তব্য আছে। সমগ্র মানব-মম|জের 
প্রতি তোমাদের অশ্ষে কর্তব্য তোমাদের ঝচিয়। থাকিবার জন্ত 
হাতছানি দিয়া ডাকিতেছে। শ্শানের অগ্রিকুণ্ডের তগ! হইতেও 
অজ নব-কলেবর নবজীবন নবচেতনা লাভ করিয়া উঠিয়। আমিতে 
হইবে। তোমাদের বাচিতেই হইবে সেই ঝ|চা কাহারও গ্রতি বিদ্বেষের 
বলে নহে, আত্মশক্তির বলে। ভগবানে বিশ্বাস কর, দিবারাত্রি তাহাকে 
'ডাক,_-আত্মশক্তি জাগিবে। ইতি 

আশীর্ববাদক 

অ্বরূপানন্দ 


শ্রীপুর মৃুহরী 
১৮ই শ্রবণ, ১৩৬৭ 

কল্যাণীয়েযু 2 

স্নেহের বাবা__, গ্রাথভর| স্নেহ ও আশিস জানিও। 

তোমার পত্র পাইলাম । তোমরা শ।রিরীক সুগ্থ আছ জানিয়| 
আব্বস্ত হইলাম। তোমার এবং আরও বহুসংখ্যক ভুক্তভোগী পত্রে 
যাহা জানিক্েছি। ভহাতে প্রাণে এককণ।ও শ।স্তি নাই। আনামের 
এই ভ্রাতঘ!তী অরাজকতা! স্বাধীন ভারতের এক নিদারুণ কলঙ্ক হইয়! 
রহিল। ইহার শেষ পরিণতি কোথায়, আমরা ধারণ|। করিতে 


৩৪ 


ত্রয়োদশ খও 


পারিতেছি না। এই অআন্তায়ের মুলোচ্ছেদ মহজসাধ7৪ নহে, সহলা- 
সাধ্যও নহে। 


তাই বলিয়া হতাশ হইলেও চলিবে না। শত্যাচার উৎপীড়ন 
এখনে! থামে নাই, তাহ। তোমাদের পত্রে বুঝিতেছি। অন্যাচার 
উৎপীড়ন যাহাই হইতে থাকুক, প্রত্যেককে অভয়-মন্ত্র শোনা৪। ঘর 
জলাইয়া, লুঠ-তরাঞ করিয়া, ধৰণ করিয়। আর হত্যা চালাই পৃধিবীতে 
কোনও জাতিকে নিশ্চিহ্ন করর যুগ চলিয়া! গিরাছে । শন অত্যাচারে ৪ 
তোমরা নিশ্চিহ্ন হইবে না, ইহা বিশ্বাম কর। প্রতেঃকের মনে 
আশ্বাম জানাও, বিখ।স বাড়াও। মৃত্যুর শত সম্ভাবনার মধ্য 
মরিবে না, তবে ৩ তোমরা বাহাদুর । 

তবে একটা কথ| মনে রখিও, যে, এই সময়ে তোমর] অন্তরকে 
হিংসা-বিদ্বেষ-গ্রমুক্ত রাখিবার চেষ্টায় শিথিল হইও না । জানি, 
উৎগীড়নের মুখে নির্বৈর ভাব রক্ষা কঠিন, কিন্তু সেই কঠিন কাজটীই 
তোমাদের করিতে হইবে। আজিকার আততায়ীর চিরকাণ 
আততারী থাকিবে না। সাআজ)লোলুপ অন্ত হিং জাতি শত্ই 
মকলকে সমান করিয়া দিবে। তোমরা বৃথা হিংস|র চেষ্টা করিও না। 
তোমর। ভয়ও পাইও না, বিদ্বেষ হইও না। তোমাদের পথ প্রেমের 


গথ। ইতি 
আশীর্বা।দক 
স্বরূপানন্দ 


৩১ 


ধৃতং গ্রেম়া 


রি [০] 
শ্রীপুর মুহ্রী 
১৯শে শাবণ, ১৩৬৭ 


কল্যাণীয়েঘু 2 
স্নেহের বাবা, গ্রাণভরা স্সেহ ও আশিস জানিও। 
অগ্ুৎপাতের পূরব্ব মুহূর্ভেও তোমর| পুপুন্কীতে মঙ্গল বাধের জন্ত 
টাক পাঠ/ইয়ছ। তোমরা ধন্য । তোমাদের মহত্ব ও প্রেমের তুলনা 
হয় না। কিন্তু বাবা, মঙ্গলবধ এখন পড়িয়া থাকুক, তাহার চিত্ত 
তোমর| করিও না। আমি কায়মনে|বাক্যে তোমাদের নিরাপত্তাই 
প্রার্থনা করিতেছি । 


এখনই তোমরা মমন্ত ভূমল্পত্তি বেচিয়া! চলিয়া অ|মিবার মঙ্গ 
করিতে পার না। 

শ্রীমান বি__অর্দমুল্যে তাহার মহরের মাটিটুকু বেচিয়া ফেলিতে 
চহিতেছে। আমার ধারণাই হয় না যে, মব বাঞ্ধালী যদি আস|ম 
হইতে গ্থানাস্বরে চলিয়। যায়, তবে এত লোকের গ্ভান হইবে কোথায়। 
পশ্চিমবঙ্গে কয় ইঞ্চি জমি আ.ছে। যে অবস্থা হইয়াছে, তাহাতে আমামের 
এপব অঞ্চলে শল্মান মহকারে থাকা কঠিন। তবু কি সব লোক 
চলিয়া যাইতে পারিবে? এগদিনের আশ্রয় হইতে চলিয়া যাওয়!ট। 
কি খুব মহ কাজ? চলিয়া যাইবার কালেও ও কত লোক পধিমধেয 
আক্রান্ত হইতেছে বলিয়া শুনিতেছি। পরিস্থিতির পরিবর্তন৪ ঘটিঠে 
পারে, প্রতীক্ষা! কর সগত। 

বেলুচিগ্থানেও দুই এক ঘর বান্ধাপী আছে । তাহরা আছে কি 


কারণে? 
৩২ 


ত্রয়োদশ খ$ 


পূর্বাব্গে এখনো এক কোটি বালালা হিন্দু রহিয়া গিয়াছে) 
তাহারা আছে কি করণে? 

সব লোককে ঝঁটাইয়। বিদার করিবার পরেও বহু বাঙ্গালী আসামে 
থাকিয়া যাইতে বাধ্য হইবে । এ এক কারণে তাহারা পাকিবে | 

ঈশ্বরে বিখাম কর, মনকে হিংসাযুক্ঞ শিপ্পল রাপিয়া যাহসের সহিত 
ঈগরের অভিপ্রায় পুর্ণ হইতে দ1ও | নিজেদের মনে এক ও প্রেম 
বুদ্ধি কর, আর সম্প্রদায়ের গ্রতি মনের কোন৪ বিদ্বেব রাখ শা) 
“পাপকে দ্বণা কর, পাপীকে নহে বীশ্ু গ্রাষ্টেদ এই উপদেশ বও 
মূণ।বান্। তার সঙ্গে আমার এই সুর কথাটা মনে রাখি৪ বে, 
ভগবানই' সব করিতেছেন, তিনি কখনে। জাতিকে-ছাতি শিল্চুল করিয়া 


দিতে পারেন না। ইতি 
আশর্বাদক 


স্ববুপালস্দ 


শু্ীগুর 
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শেহের বাবা__, গ্রণন্র। আ'শম জানিও | 

তোমাকে যে আনেক বাপা-বিপঠির মধ] [দয় কাল করিতে 
হইতেছে, ইহা আমি উপলব্ধি করিয়াছি। বাধা যঠই এ্রাংল হউক, 
মনের উৎসাহে যাহ!তে ভাট। না আমে, তাহা কারও । ঈখব-বিখাল 
উত্মাহকে আঙ্গায় অমর করে। 

এত্ডে)কটী নরনারাত্ক মাধন-ভসন কারবার দিক, 

৩৩ 


মত, সংষমী 


ধৃং গ্রেয়া 


ও সত]শ্রিত থাকিবার জন্য, অবিরাম প্রেরণা দিবে । ঘবিতে ঘষিতে 
এরও শর পার। আজ'যাহাদগকে নিদারুণ প্রতিকূল দেখিতেছ 
বা যাহারা আজ উদাসীন রহিয়াছে, কাল, পরশু বা আর পরের দিন 
তাহারা নিশ্চিত অন্থকুল হইবে | চেষ্টাও বিশাস রাখি, ঈখরে বিগাস 
রাখিও। | ৮ 

"যে কাজটুকু বরিবে, প্রেম সহকারে করিবে। ভর-ভীতিকে, 
সংশয়-সনোহ-আশঙ্ক/কে কাছ ঘে'ষিতে দিবে না। প্রেমের প্রাবনে 
সব ভাইয়া নিয়া ওয়া চাই । ইতি 


আশীর্বাদক 
| ট ন্বরূপানন্দ 
(.231-7) 
সপ্রীগুরু মুহুরী 


১৭শে শ্রাবণ, ১৩৬৭ 

কল্যাণীয়েযু,_ | 

মেহের বাবা, গাণভর| স্েহ ও আশিম জানিও। 

উপদেশ চাতিয়াছ। কিন্তু বাবা, উপদেশের৪ স্থান, কাল, পাত্র 
আছে। কল স্থানেই উপদেশ চলে না। [ঘকল কালেও নহে | 
পাত্রাগাত্রেরও বিচার চাই । 

অনেক উপদেশ গুনিয়াছ, পালন করিয়া কি? কেবল উপদেশ 
শুনিয়া যাওয়া আর পালন না করা, ইহাও একটা রোগ । ইহার চিকিৎসা 
গ্রয়োজন। 


সারিক উপদেশ-দাত! অকারণে উপছেশ দেন না। আবর কত 
৩৪ 


বয়োদশ এও 


মময়ে শ্বতঃ-গ্রেরণায় উপদেশ আমে। তোমরা কিছু কিছু করিয়া কাজ 
কর বাবা। উপদেশ না চাহিতেই পাইবে । 
আমি চাহিতেছিলাম, তোমর| জীবিকা হইতে, নুগের অনগ্রাস 


প্রতি অক্কৃতত্র ও বিগাসঘাতকতা পরিত্যাগ কর । আন চাহিঠেভিলাম, 
তোমরা কাহাকেও শাশাম দিয়া পরে তাহাকে | 
আমি চাহিতেছিল।ম। তোমর| যে যাহা নহ, সে তাহার ভান করি 


বদুথ করি না! 


নিজের বলিয়া গ্রচার করিবার মিথ]! পথে যাইও না। 

গ্রঠ্যেকেই এই কথাগুলি পালন করিয়্াছ কি? হঈহাছ কি 
ভোমরা 'জীবমাত্রেরই গ্াতি প্রেমিক, পাগীমান্রেরই প্রতি ক্ষমাহীল, 
ছুর্মলমাত্রেরই গ্রতি শাহাব/দতা, বিপন্নমাত্রেরই জন্ত উদ্ধার-ক্্ী? ইতি 


হরি-স 


কল]|থামাল £5 

হ্েহের মা, গ্রাথভরা আশিম জানি । 

আমামে তোমার চাকুরী গিয়াছিল, অনেক ক্রেশের পরবে কাছাড়ে 
অ।গিয়। চাকুরী পাইয়াছ। তখন তুমি অধীর হইঘা কেবল কীদিতে- 
ছিলে, ভগবান্‌ কি নিষ্ঠর। আগ আবার মেই অঞ্চলের শত শত 


৩৫ 


ধৃহং গ্রেরা 


নরহত্যা, গৃহদহ ও নারীনির্যণাতনের জনরব শুনিয়। হয়ত ভগবানকে 
ধন্তবাদ দিতেছে বে, চাকুরীট। ভাগ্যে চলিয়া গিয়াছিল, নতুবা 
তোমাকে কি জানি বিপত্তির সুখে পড়িতে হইত | যেখানে যে দুঃখ 
আর্ক, তাহা ভগবানের দান বালয়া মাপা পাতিয়া লইতে হহবে। 
ভগবান মঙগঞময়। তিনি কি ভবে কাহান মঙ্গল করিবেন, আাহা কেহ 
জানে না। শুদ্ধচিন্তে গ্রহীশ্ষা করিলে তবে ভগবানের মঙগল-উদ্দেন্ঠ 
ধরা গড়ে। 

আশ! করি, নূতন জায়গায় তুমি ভালই আছ এবং সংখঞছগে 
কালযাণন করিতেছ। নারী এক হিসাবে বড়ই অবল1, অপর হিস|বে 
মহাশক্তি। অবল! হইয়াও তোমরা! মহাশক্তি, ইহ। এক অপুর্ব্ব রহস্ত- 
ময়ী কথা! তোমার ভিতরের মহাশভ্ভিকে তুমি জাগরিত করিয়া 
পোল মা। তে।মার ভ্রাতা ও ভগিনীদের ভিতরে সেই মহাঁশক্তির 
সঞ্চার কর । সর্বাদ। ভগবানের নামে মন রাখিবে। [ভগবানকে 
তোমার জীবনের পরম সর্দস্ব বলিয়া জানিবে। আহার, নিদ্রা, বিশ্র/ম, 
কর্ম চেষ্টা, চিন্তা ঘব কিছু ভগবানের গ্রীতির দিকে তাকাইয়৷ করিবে। 
অন্তরের সমণ্ত ভ|লব(স!কে ভগবানে অর্পণ করিবে । জগতে প্রলোভন- 
জয়িনী হইয়া সহজ্র সহত্র নরনারীকে প্রলোন্ডন-জয়ের পথ দেখাইবে। 


ইতি 


আগীব্বাদক 
শ্ববূপানন্দ 


৩৬ 


ত্রয়োদশ খও 


(১৯) 


22 শী 
হার-ও হুরী 


১৯শে শ্রাবণ, ১৩৬৭ 
কলা]ণীয়েু 2 
স্নেহের বাবা__, গ্রণভরা কেহ ও আশিম জ]নিবে। 
তুমি যে ছোটদের ভিতরে কল "আআরভ্ত করিয়াছ, ইহার আমি শহ- 
যুখে গ্রশংলা করিব । ছোটদের অবদ্ঞ। করিয়া মব বড় কাদগ পণ 
হইতেছে ব|৷ 'অসমাণ্চ থাকিয়া যাইতেছে । ছোটদের ছোট মলে না 
করিয়া ইহাদের ভিতরের মহাশক্তির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ইহাদিগক্ে 
পুগা করা আমাদের কর্তব।। একদল তোঁক বে চিরকালই ভোট 
হইয়া রহিল, ইহা কেবল তাহাদেরই দেষ নহে, আমাদের দোব। 
গ্রেমমহকারে ইহাদের ভিতরে প্রবেশ কর। ইহাদের প্রানে প্রাণে 
ব্রঙ্গাগি জানাও | ইতি_ 
আর্বাদ ক 
স্বব্দপানন্দ 


েঃ 
8) 
তে 
স্ভ 


কল]াণয়েযু 8 
শ্েহের বাবা__, গ্রাণভরা স্নেহ ও আশিস লানি৪। 
ভাম যে দুইখান| কাড দিয়াছ, তাহা পাইয়াছ) তোমাদের নানাকপ 
স্ষয়গ্গতির সংব।দে াণের বেদন| চাপিয়া রাখিতে পারিতেছি ন।। 
৩৭ 


ূ ধতং প্রেহা 
তোমাদের এই বিপদের সময়ে ঝুডি ঝুড়ি উপদেশ দেওয়ার কোনও 
সার্থকতা নাই ॥ একটামাত্র কা লিখি যে, কোন অবস্থাতেই ভগবানে 
বিশ্বাণ হারাইও না, ভগবানের নাম ভুলিও না। 
ভবিষ্াতে কি করিতে হইবে, এই চিন্তা করিবার অবগর আগ 
কাহ|রও নাই । * ৯ * এমন অবস্থ| চিরকাল চলিতে পারে না। 
তোমাদের মধ 
তোমাদের তি 


একা, গ্রেম ও বিশ্বাম সম্বপ করিয়া তোমরা চল। 
আিবার জন্ঠ আমার গাণ বা।কুল হইর| উঠিয়াছে। 
জনের জন্য মামার গ্রাণটা কাদিতেছে। 

ভগবানে বিশাস রাখিও বাবা, ভগবানের নাম ভুলিও না। বিপদ 
আপদ বহই আন্ক, তাহার ইচ্ছান্ডেই আসিতেছে । ইশরবিশ্বাসে 
সহজ্ছল চিত্ত লইয়া সকল বিপদকে বরণ করিবার সাহ্ম চাই। এই 
জাতীয় গণ-গুগমি গ্ুত্র বা বুহৎ ভাবে পৃথিবীর সকল দেশেই বহুবার 
হইয়াছে, আর মধ্য দিয়াই কত কত জাতি সাহস ও বিখসের বলে 
অগ্রগতির পথে ছুটিয়াছে। ক্ষমতার শ্রান্তি আজ যাহাদিগকে বিছু)দ- 
বেগে বিপপে চ!গিত করিতেছে, মমতার ভ্রান্তি একদিন তাহাদেরও 
মধ্যে আমিবেই আংমিবে। লাঠি পিটাইরা তাহা আনা যাইবে ন|। 
উৎপীড়নের অসার্ঘকতা একদিন ইহাদের কাছে ধরা পড়িবে । শিয়রে 
শমন কেবল তোমাদেরই নহে, ইহাদের ৪। ইহার। তাহা বুঝিতে 
পারিতেছে না। ইতি 


আশীর্বাদক 
স্বরাপানন্দ 


৩৮ 


এ 
] 
| 


ত্রয়োদশ খণ্ড 


(২১) 
মুস্থরী 
২০শে শ্রাবণ» ১৩৬৭ 


ঠেঃ 
!স) 
হে 


কলানীয়েবু 8 

আপনার পন্রখানা পাইয়। অত্যন্ত সখী হইলাম! 
মকলেই গ্রায় অন্ত শরীরে সুস্থ আছেন জানিয়। প্রাণে আমার আনন্দের 
অবদি লাই । কিন্ত ভাবিতেছি, এই জাতির ভব্যিৎ কি? জাঠি 
বলিতে আমি বাশ।লী আমামী উন্য়কেই বুঝিতেছি। ভ্রাতৃহত্যার 
পরিণামে কোন লাভ হইবে? আহড্রোহ কোন্‌ কুশল? ভগবান্‌ 
সকলের মনে শান্তি ও মমতার অসৃত বর্ষ] করুণ, নিয়ত এই গ্রাথন| 


আপনারা 


করিত তি 1 
আপনাগা আমার গ্রাণভ্ভর| আশিস জানিবেন। ইতি 
আশান্নাদক 
শ্বরাপনম্দ 
(ইহ) 
মুন্থরী 


২০শে বন ১৩৬২, 


কলথাত্ীয়েবু- 
স্নেহের বাবা__, আমার গ্রাণভর| স্েহ ও আশিস জানি৪। 


কধ| শ্রীমান্‌ হর পত্রে জানিয়াছি। 
যেন 


তোমাদের আঞ্চলের মকল 
নিয়ত আমি তোমাদিগকে আশীর্বাদ করিতেছি, তোমরা 


সসম্মানে ও নির!পদে থাকিতে পার। 


ধৃতং গ্রেয়। 

5 
| চপিয়! বাইবে | 
ঘাহাদের 


অনেক লোকে হয়ত, চিরতরে আমাম ছাড়িয় 
অনেক লোকে যাইতে পারিবে না বলিয়া থাকিবে। 
থাকিতেই হইবে, তাহারা অন্তরে ইখরে বিশ্রাস গ্রবল করুক । 
বিশাম ছাড়া বিপদে কেহ স্থির থাকিতে পারে না। জীবন ভরিয়াই 
মানুষের বিপদ থাকিবে, ঈশর-বিশ্রাসের বলে প্রত্যেককে বিপদের দুখে 
বুক ফুলাইয়। দাড়াইতে হইবে । কেবল পলায়ের দারা কোনও সমস্তার 
মীমাংসা হয় না। ূ ূ 

তোমাদের এ্রতিজনের গ্রাণ যেন সাহসে ও প্রেমে পুর্ণ হয়। সাহম 
আত্মরক্ষার জন্, প্রেম আতিতায়াকেও অ।গন বলিয়া জ্ঞান করিবার 
জন্ট ; সাহসের রূঢ়তা প্রেমে জিগ্ধ হইবে |, সাহমহীন প্রেম গ্রেমই 
নহে, কারণ তাহ! অচিরে কাপুরুষত্তে ও দাগতে পরিণত হয়। ইতি 


আশীর্বাক 
স্বর্ধপানন্ন 


(২৩) 


হিস মুস্থরী 
২০শে আবণ, ১৩৬৭ 

কল্যাণীয়েযু ৮ 

স্নেহের বাবা, গ্রাণভর! লেহ ও আশিস জ।নিও। 

আনামের ব্যাপারে. মন গভীর দুঃখে অভিভূত। তোমাদের 
তেই হয়ত কত গৃহ-বিতাড়িত নিরাশ্রয় লোক আসয়। পড়িমাছে। 
মর্বাঘাধারণের মহযোগ জাগ্রত করিয়া তাহ'দের গ্রতিজনকে মাহাষ্য 
করিতে চেষ্টা করিবে। ইঠা তোমাদের মানবিক কর্তৃব্য| 


৪৩ 


ঈশ্বর-. 


ত্রয়োদশ খণ্ড 


জানা প্রতিটি লাঞ্ছিত, নির্যাতিত, বিহাড়িত ব্যক্তির মনে আশ! 
ও উদ্দীপনার স্থপ্টি কর। সাময়িক ঘনঘট। দেখিয়া কেহ যেন মনে না 
করে, জাতিটা বিলুপ্ত হইটবে। প্রত্োকের মনে আশা জাগা, 
গ্রতোকের ভিতরে আশ্বম দা৪| প্রত্যেককে ভগবানে বিশ্বাস করিতে 
বল। 

তোমরা একজনে৪ ভুলিখ্সা খাইও না ঘে, ভগবানের হাতেই 
তোমাদের ভবিষ্যৎ রহিরাছে' তোমরা যেন একটী দিনের জগ্ভও 
ভগবানকে না ভোল। ভগবদিশখ্বাস সাহস দেয়, সাহল শোন্য দেয়, 
শোধ্য আত্মরক্ষার যোগ।তা বোগায়,, আত্মরক্ষা আন্মবিশ্বাম দেয়, 
আত্মবিশ্বাস আপরে শ্রদ্ধা জন্মার, শ্রদ্ধা বিবদমানগণের [মিলনের পথ 
গ্রশস্ত করে। হিংসা, মারাখারি, কাটাকাটি, লুঠন, গৃহদাহ, লারা_ 
নিঘ।। ৬ন__এইগুপিই পৃথিবীর চরম সত) ও পরম পরিণঠি নহে, ইহার 
উপরেও ছ্িনিষ আছে। ইতি 


আশীর্বাদ ক 
স্বব্দপানন্দ 
(২৪) 
শুপ্রীগুরু থর 


২১শে শাবণ, ১৩৬৭ 


কলযাণীয়েবু £ 
স্সেহের বাবা, প্রথণভরা শ্েহ ও আশিস জানিও | 


দৈবক্রমে তোমরা আসামের সাম্প্রতিক সবাবাপী দাবানলে দদ্ধ হও 


নাই জানিয়! সখী হইয়াচি। কিছু যাহার পত্র এই মংবাদ 


পাষটলাম, তাহার পত্রেই দেখিঠেছি যে, তোমরা! নিজেদের মনোমালিন্ত 


ম১ 


] 
] 
] 


ধৃত্তং প্রেয়া 


দূর করিতে পার নাই, পরস্পর পরস্পরকে স্নেহের, ক্ষমার, প্রেমের» 
দুছিতে দেখিতে পার নাই। এই সংবাদে বড় ব্যথিত হইরাছি। 
তেজপুরের উপক্রহ অঞ্চল হইতে একজন আমাকে গ্রশ্ন করিয়া পত্র 


. লিখিয়াছেন,__৭কোন্‌ পাপে আমর! বাঙ্গালীর! এত নিধ্যাতন সহিতেছি?” 


তাহার উত্কুষ্ট বাব পাগয়া যাইবে তোমাদের অঞ্চলে তোমাদের 
অগ্রেমিক একাহী।ন হয়, হাই শক্তিহীন 


অগ্চেগিক 


নিজেদের মধোর অগ্রেমে। 
হয়। আগ্গেমিক ক্রমতাহীন হয়। তাই ক্ষমাহীন হয়। 


স্বার্থপর হয়, ছাই তাহাকে রক্ষা করিবার .জ5) স্বদলের লোকেরাও 


আত্মদানে অগ্রামর হয় না। চারিদিকে খোণাচখে তাক।ইয়। দেখ এবং 
শিক্ষা মংগরাহ কর। নিজেদের মধ্যে যাহ! বিছু দোষ-ক্রাট "আছে, 


তাহার সংশোধন কর। ইতি_ 
আনীর্বদক 
স্ববূপানম্দ 
(২৫) 
ওল গর ৃ্‌ রর 


! ২১শে আবণ, ১৩৬৭ 


পরমকগ্য!ণভাজনেকু ৮ 
কের বাবা, আমার গ্রথণভগা সেহ ও আলিম জানিও। 
আমামের খবর সব পড়িঠেছি। হয়ত এই মব খংবাদের মে] 

কিছু মিথ), কিছু আঠিরজিত থাকঠে পারে। গভবহী নারীর 

পেট কাটিয়া তার জঠরগ্থ শিশুকে কুটি কুটি করির] কাটিয়া অগ্নি 
আহুঠি দেওয়া হইয়াছে, কিম্বা পিঙাপুজে মিগিয়া আর দশ বিশ জনে 
৪২ 


২৯-৯ 


% 
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পরপর ধর্ষণ করিয়া নারীর মৃত্তার কারণ হইগ্প(ছে, কিশোর বালক- 


হইরােঃ 


বালিকাদের হাতে পায়ে বাণিয়া ব্র্গপুত্রে ফেলিয়া লেওরা 
এসব সংবাদ অতিরঞ্জিত ব। মিথ্যা হইতে পারে। 
তাদস্ত করিবেন না, সুতরাং মিথা বা সত্য জানিবার উপায় নাই | 
বিভীবিকার 


ভারত সরকার 
তদন্ত 'করিলেও এই জাতীয় সংবাদের সত্যতা-প্রমাণ 
রাজত্বে সম্ভব হয় না। শবু একথা সতা যে, নারী-ানধ্যাতন কম 
হইপেও হইয়াছে । কিন্ত তোমরা. সেই শিক্ষাকে কেন কাজে লাগাইতে 


পারিতেছ না বে, ধর্ষণের আগে ঘৃত্তুও শ্রেযঃ? মংবাদপত্র পড়ি 


হাছ 


ন| রোমহ্র্ব হইতেছে । মাগো, মর!র শিক্ষা তোমাদের আঅজ্জন করিতে 
হইবে, নতুবা অরাজক দেশে বাচিয়া থাকিতে পারিবে না। দিল্লীর 
ততক্তে াজ কোন৪ শক্তিশ।লী সম্রাট নাই, নাই গিয়ান্ত্গিন বলবন্‌, 
নাই সম্রাট আকবর, ধাহাদের ভয়ে, চোর-ডাকানত পেশা ভাড়িছা 
দিয়াছিল। 

যাহা হউক, এত ছুংমংবাদের মপ্য৪ তোমার একটা শ্ুগস্তান 
জন্িয়ছে জানিয়া সুখী ইইলাম। আশীর্বাদ করি, নবজাতক দীর্ঘচহু 
হউক, স্বাস্থ্যবান হউক, .সাহসী হউক, ঈশ্বরবিশ্বামী হউক 1" তাহার 
ঈথরবিশ্বাস তাহাকে বিণদে নিভীক, কন্মে তৎপর, ছুণেযগে স্ুশীর 
করুক । এই শিক্ষী তুম তাহাকে জন্মাবধই দিতে থাক | এখন সে 
কথা৷ বুঝিবে না, কিন্তু তোমার চিন্তার তরঙ্গ তাহার মনে স্পন্দন সৃতি 
করিবে, ইহ] ক্ুব সত্য জানিও । শিশুকে কোলে বইয়া যে নাদী কাম- 
চিন্ত। করে, পাপবুদ্ধি করে, তাহার পুত্র বা কা কাসুক ও পাগী হজ! 


[খশুরে লইয়। কোলে যে 15৩1 করিবে, 


এই (শুশু লগতেরে মেই বস্তব ছিবে। 


বৃতং গ্রে 


নববিবাহের উল্লাসে পিতামাতার মনে পুত্র-কন্তার ভবিষ্য২চিন্তা 


থাকে না। কিন্তু বছ-সস্তানের জনক-গননী তাহ।দের গড়িয়! তুণিতে 
বেগ পার। তোথরা অগিক সন্তানের জনক-জননী না হইতে চেষট 
করিও কিন্ত তজন্ কৃত্রিম গ্রণানীর আশ্রয় নিও না। বুকে বুক্ত 
রাখিয়া কামন্গুখ ভোগ করে না, এমন গ্রেমিক দম্পতী জগতে 
রতিরনে না মিনিত হইয়া একে অন্তকে জীবন|পিক 
তোমরা উভয়ে এই ত্য 


আছে। 
ভালবঝ|দে, এমন দম্পহী এই জগতে অআ।ছে। 


বিশ্বান করিও । 
তোমার ও তোম।র স্বামীর 'মধেয ধরন্মাসাধন-ব)াপারে 
স্থানে এক আবটুকু পার্থক/-বোধ থাকিলে তোমরা প্রেমের বলে সেই 


পৃথক্‌ রুচি বা প্রকুতিকে পরিবন্িত করিয়া লইও। ছুই জনে এক- 


কোনও 


পথাশ্রয়ী হইলে তোমাদের শান্ত দুর্বার হইবে। ইঠি 
আশীবব1॥ক 
্বরূপানন্দ 
(২৬) 
শ্রীপুর হী 
২১শে বণ, ১৩৬৭ 
পরমকলযাণীয়েছু ৫ 
সেহের বাব. গ্রাণরা স্নেহ ও আশিস জানিও। স্ডে!মাদের 
মকপের নিরাপত্া-সংবাদের জন্য বাথ আছি। 
বাহলী জাঠি কি নিশ্চি হইয়া যাইবে? আমামীর। 1 
- ক 


চিরকালই বর্ভমান-আচরিত রীতি ও বর্তমান-পরিকল্িত নীতি অন্গমরণ 
8৪ 


০৯৮৩ 


ত্রয়োদশ খণ্ড 


করিবে? ডুষইটীরই উত্তর হইতেছে,_না1” কিন্তু এক্জন্ গ্ররোজন, 
সাহস, ইশ্বরে বিখান, একতা ও গ্রেমের | গোর্ঠীতে গোহীতে 
বিদ্বেষের সুযোগ নিরা একদ| ভারত গাঠান-সাগ্রাছের পহন 
হইয়াছিল । বর্তমান ভারছে জান্তি-বিদ্বেষ গ্রশমনের চেষ্টা নাই, 
চেষ্টা হইতেছে চুথকাশ করিয়া সত্যকে ঢাকিয়া রাখিবার। নেতাদের 
*ভিতরে এত ঘুণ ধরিয়াছে বে, জন-মাধারণ বিভ্রান্ত হইগা বাইতেভে 1 
আমর] সাধু-মন্না।সীর দল চিরক|ল নিজেদের কর্ম ও চিন্তাকে কাজ- 
নীতির বাহিরে রাখিবার চেষ্টা করিয়াছি, অনেকে জাঠিতে জান্তিতে 
সম্প্রীতি-ছ্বাপনের চেষ্টা করিয়াছি । কিন্তু রাজনৈতিক নেভাদের 
আচরণে সব মিথ্যা হইয়া যাইতেছে । চিরক।লের ভোট-ভিহ্কুকে রা 
নিজ্জ নিজ ব্যক্তিগত উচ্চাকাজ্জার পরিপূরণার্থে বাদশাহ, সুবাদার ও 
ওম্রাহের আসনে বগিয়াই যাহার যাহা ইচ্ছা, করিতেছে । অন্ত, ভ্রাস্ত 
জনসাধারণ ইহাদের প্ররোচনায় আগুন লইয়| খেলিতেছে । এই 
সময়ে তোমর। ইঈশ্বর-বিখ।স, মানুষের গরতি প্রেম এবং নিলেদের মধ্যে 
এক) হারাইও না। এই বিপদের পরিভ্রাত। নেহেরু নন। তোমাদিগকে 
নিজের পরিত্রণ নিজের চেষ্টায় করিতে হইবে । ইতি 


আশাব্লাদক 
ত্বকূপানম্্ 
(২৭.9 
 শ্রীপ্ডর খুনী 
২১শে শ্র!ঝণ, ১৩১৯ 
কপ]াণীয়ান্ 2 


স্নেহের মা_-, গ্রাণভর! শ্েহ ও আ.শিম দানি । 


৪৫ 


ধৃহং গ্রেমা 


চোমর] বর্তমানে যে পরিস্থিতিতে পড়িয়া, তাহাতে তোমাদের 
কুশল সংবাদই আগার একমাত্র গ্রার্থনীয়। আমি চাই সর্ধাতে তেরা 
নিরাপদ হও । কিন্তু তাহা মন্তব হইবে, এঁকা, সাইস ও ভগবদ্বিশ্ব(সের 
ভিতর দির । পলাইয়া কেহ নিরাপদ হয় না। পলাইতে গিয়া কত 
লে।ক যে পথে মরিল, তাহার সংখ্যা কে জানে? 

তে!মরা ঈথরাবশ্থামী হও, শাহণী হও, পলায়ন খন্ধকর। বিপদকে » 
কেবলই বিপদ্‌ বলিয়া মনে করি€না, বিপদ আনেক মময়ে সম্পদের 
অগ্রদূতী হয়। পলায়নই কল মময়ে আত্মরক্ষার উপায় নহেঃ 
পলায়ন অনেক সময় সগুল বিনাশের কারণ হয়। এই কথ। মনে 
রাখয়া বিপদের দুখে ভয়হীন হইয়। দাড়াও । ইতি 


আশাবাদ ক 
স্বরূপ নন্দ 
(২৮) 
উক্রাগুর মুসরী 


২১শে শ্রাবণ, ১৩৬৭ 


কল]|ণীয়েযু ৮ ূ 

রেহের বাবা,_ গগ্রাণভরা ম্নেহ ও আশিস নিও। তোমার 
পত্র পাইয়া সম্পূর্ণ নিরুদ্বেগ হই পারি নাই । কারণ গাহার পরেও 
নানা নির্যাতন হইয়াছে । 

একা, গ্রেম ও ভগবদিগাসের বলে তোমরা মকলে নির!পদ হও । 
ভগবদিশাস হে/মাদিগকে সাহস দিবে, শোধ) দিবে। দিল্লী ব| 
কলিকাতা হইতে তোমাদের জন্য কোনও কার্যকরী সহায়ত পৌঁছবে 


৪৬ 


অয়োদণ খণ্ড 


বলিয়া ভরসা করার গুরুণ্তর কোনও কারণ লাই । একদিন এই ্মাসামী- 
বালী কলহ মিটি যাইবে, একদিন মানুৰ বলিগকাই মানব মান্ুবকে 
যমাদর করিবে, একদিন নীচ, ঠিতআ, আমি ্রপৃস্তি মান্তবের বিবেকের 


বশে আমিবে। কিন্য সেই গুভদিন পলায়নপর ভুর্দপক্ণের জন্ত নহে। 
ভোমরা মধল হও» ভগবাঁনে বিগাস কর, নিরাপদ 591 ইনি 


22 
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স্ুুপানল্ব 


শ্রীপুর ুস্থরী 


কল]াণীয়েবু £_ 

মেহের বাবা_, প্রাণভরা সহ ও আশিন আনিশু। 

বিপদকে জয় করিতে হয় সাহসের দারা, পলায়নের দ্বারা লে । 
ভয়কে জয় করিতে হয় মৃত্যু-বরণের দ্বারা, দরক্কতিকারীকে গ্রশ্রহ দিয়া 
নহে, ঘুষ দিয় নহে, সহায়তা করিয়া নহে। 

তোমরা এই 5£ময়ে ভগবানকে ভুলিয়! যাইওনা। ভগবানের 
চরণ-চিন্ত। হইতে তোমাদের সাহম, বল, দৈধ) সংগ্রহ কর] বিপদের 
দিনেই ভগবানকে বেনী শরণ কাঁরতে হয়! তোমর! ভগবদধিশ্বামের 
বলে মাহগ,আহরণ কর। অপরকে হিং! করিও লা কিন্তু আম্মরক্ষার 
ভান ভগবানের কাছে শক্ভিগ্রার্থনায় (বিরত হই না এবং সেই শক্ির 
সববহ!রে [ঘ্বধা করিও না। তোমরা একমাত্র ভগবানের শরনাপন 
হও, দিল্লী ব। কাঁপকাহায় তোমাদের রঙ্গকনতা নাই । তোমাদের 

5৭ 


ধৃতং গ্রেয়। 


রক্ষাক্র্জী তোমাদের বাহুতে, তোমাদের বঙ্ষে। তোমাদের মনে, 


তোমাদের অন্তরের অন্তরে | ইতি 


আনীর্ব।দক 
স্ব্ূপানন্দ 
€ ৩০) 
শুষ্রী গুরু - মুস্ুরী 


২২শে আবণ, ১৩৬৭ 
পরমকল্যাণীয়া্ত £_ 
কেহের মা__, তোমরা সকলে তোমাদের এই আঅকলনীয় আকথনীয় 
বিপদে আমার প্রাণভর| সানা এবং মমবেদনা জানি । কতকগুলি 
দিন পরিয়াই তোমাদের মংবদ পাইবার লন বাওহ!র সহিত অপেক্ষা 
করিতেভিলাম | 
তোমরা যে বিপদে পড়িয়।ছ, আহার ভয়াবহ। এতদূর হইন্ডেও 
অন্ুভব করিতে পারিঙেছি। মনে হইতেছে, ছুটিয়া আগিয়া তোমা" 
দিগকে বক্ষে জড়াইয়া ধরি, যেন কোনও আঠতায়া তোমাদের অপ 
শ্র্শও করিতে না পারে। ভ্রীপুরুষের যে শামাগ্রক লাহনা তোমাদের 
গ্রামে হইগাছে বলিয়া ডবকার পত্রে জানিণাম, তাহাতে বাছাপা-শুন্ত 
একটী গমের মণো দুইটা অস্তবত্থা পুত্রবধূ লইয়া ক যে বিভীষিকাপ 
মদে বাম করিতেছ, ৩হা ভাবিয়া শগীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে । 
গ্রামের মবাই দুর-দুরাগ্তরে পগাইযা আন ও মন্ান বজায় রাখিযাছে, 
তোমাদের কে।থশ যাইবার শ্মতা সাই বপিয়াহ পড়িয়া আছ। 
'অধচ ধা বহগর প্রিয় এই একটী স্থানেই হোমরা বাম করিয়া 
৪৮ 


/ 


ত্রয়োদণ খণ্ড 


আসিতে, কন আসামী দরিদ্র নরনারী তোমাদের দেহ, সেবা, ভিংপ- 
বামা ও বিগস পাইয়া উপকৃত হইয়াছে হাস] হাই দ্বাশীন 
ভারতবর্ন, যাহার শাহান্শাহ, পণ্ডিত গ্রবাহরলাল নেহেক ! 

দর্বালের বল ভগব'ন্‌। মানুষের স্থষ্ট এই বিপন্তি দি্দীর অমান্তবের! 
রুখিতে পারিত, কিন্ত তাহা করে নাই | কতকগুলি হদর়হীল শ্রাবণ 
বিপর্দের. কাটা ঘায়ে নূনের ছিটা মাত্র দিয়াছে । ক্ষিন্থ অনাপের 
আশ্রয় ভগবান । নির্বান্ধবের »ম্বল গগবান | বিপন্নের বান্ধব ভগবাপ | 
আর্ডের রক্ষাকর্তী ভগবান.। ভারতে মানুবরূপা যেই সকল আঅমাতুষ 
ক্ষমতা অধিকার করিয়া কর্তবা-পালনে দিধাবোর করিতেছে, আহারের 
উপর হইতে মকল আশ] ও গ্রত্যাশ। তুশিয়া না৪। একমাত্র ভিগবানতক 
আশ্রম করিয়া তাহার ইচ্ছাকে ভীবনে সব্বাণস্থায় আ্িননদল ল্য? 
গ্রহণ কর মা । আমি তোমাদের দুর্বাশ পিতা, অঙ্গম পিতা? শরক্ষিহীল 


পিতা, আমিও নিজেকে আক্ষম দেখিয়া ভগবানকেই আশ্রয় করি । 
ভ|লমনা যাহা ঘটুক, ভগবানকে একটী নিমেষের চন্য 9 ভুলিও নামা) 


মাণ্তষের মচ্দনতা, পুশিশের কর্তবা-সরায়ণহা, রাসপুরুবহর সত, 
রাষ্্-কাগুরীদের ক্ষমা ও যোগাঠা-মব কিছুর উপরে ঘন বিশ্বাল 
হারাইতে হইয়াছে, খন একমাত্র ভগবানের উপবেই বিশ্বাস *র মা, 


দানদয়।প ভগবানের উপবেই নির্ভর কর। ইতি 


আ-টকা1দক 


স্বরূপানদ্ 


ধৃতং প্রেক্না 
(৩১) 
শুশ্রীগুর মুস্থরী 
২২শে, শ্রাবণ, ১৩৬৭ 
কলা।ণীয়েযু 
স্নেহের বাবা-, গ্রাণভরা স্সেহ,ও আশিস জানিও। 


কে একজন পত্রদ্ধার! জানাইয়াছে যে তোমার গৃহে অগ্নিসংযোগ 
হইয়াছে এবং তোমার গুরুতর ক্ষতি হইয়াছে । সঠিক সংবাদ জানিবার 
জন্য বাগ রহিলাম | * * * তোমাদের এই বিপত্তিতে দূর হইতে 
অশ্রু বর্ষণ ব্যতীত আর যে কিছুই করিতে পারিলাম না, ইহাই গ্রাণের 
দুখ । ইচ্ছা করে, এখনি ছুটির। তোমাদের মধ্যে যাই, তোমাদের 
দুঃখের অংশ নিজের উপরেও গ্রহণ করি । তাহাতে এতবড় সর্বাত্মক 
এক বিশাল সজ্ববদ্ধ অন|চারের গ্রতিকার হইবে না জানি, তবু গ্রাণটা ত 
কতক তৃপ্তিবোধ কিবে! আমর! এত দূব হইতে সমগ্র বাপারটার 
বীভৎসতা ঠিক জানিতেও পারিতেডি না। যাহারা জনসাধারণের 
টাকায় পেট্রল খরচ করিয়া বিমানে আসামের আকাশ থুরিয়া আসি- 
তেছেন, তাহার! জানিয়াও ব্যাপারটাকে লঘু পরিহাসের মত উড়াইয়া 
দিবার কাজে ব্স্ত। তোমাদের প্রাণ হাহাকার করিয়া কাদিতেছে,__ 
তোমাদের কেহ আপন নাই, দরদী কেহ নাই, প্রতীকার করিবার 
জনা ইচ্ছুক মানুষের মত মানুষ কেহ নাই। স্থাধীনতার মহান 
অহিংস যোদ্ধারা একটা দেশব]াপী বিরাট হিংস|কে প্রশ্রয় দিতেই 
ব্যাকুল। ধন্ত শ্বংধীনতাই দেশে আসিয়াছে! 


পুত্রগণ, এখন একমাত্র ঈশরে বিখান করিতে হইবে। চোমর! 


৫০ 
$ 


-৯০ছ 


ত্রয়ে।দশ খণ্ড 


পরমেশ্বরকে ভুপিও না। আজ ঘনঘটা যতই গভীর হউক, পরিণামে 
দেখিবে ভগবান তোমাদের ছোলেন নাই। এই বিরুদ্ধ পরিস্থিতির 
মধে)ও একা, প্রেম ও সাহস এই তিনটার অনুশীলনে পশ্চাৎপদ 
হই৪ না। ইতি-_- 


আশীর্বাদ ক 
প্ববূপ।নন্দ 
(৩২) 
'উত্রীগুরু মুহুরী 


২২শে শ্রাবণ ১৩৬৭ 
কল্যাণীয়েবু £_ 
ন্নেহের' বাব, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিম জানিও । 
মগ্ডলীর প্রত্যেকটা সভ্য ও সভ্যাকে ভোমরা কাজে লাগাইয়া! 


- ্1ও। সেই কাজ হইতেছে জনসাধারণের কাণে সাম্প্রদায়িকতার 


উদ্ধে বিচরণের পরামর্শ প্রবেশ করান। সেই কাজ হইতেছে মানুষের 
সহিত মাগ্ষের প্রেমের সম্বন্ধ [শ্থাপনের বাণী পৌছান। সেই কাল 
হইতেছে চরিত্রহীন, দুর্বল, ইন্দ্রিমপরভন্ত্র, স্বার্থপরকে সচ্চরিত্রতার, 
সবলতার, সংযমের ও পরার্থপরন্ভার আদর্শ দান করা। সেই কাজ 
হইতেছে সাহন ও প্রেমের মধ্য দিয়া জাতিতে জাতিতে বৈর বিদূরণের 
সন্তাবনীয়তা সম্পর্কে আস্থ। স্ষ্টি করা । তোমাদের মধ্যে অনেক ষোগ্য 
কন্ী আছে । আমি চাহি যে, তাহারা আত্মপ্রকশ করুক। কাজ 
দিয়াই কর্মীকে বাহির করিতে হয়। “কর্মী নাই” “কন্দ্রী নাই” বলিঘা 
চীংকার করিলেও নহে, “কন্দ্রী চাই” “কম্মী চাই” “কন্ছী চাই” বলিয়। 
৫১ 


ধতং প্রেরণ 


বিজ্ঞাপন দিলেও নহে-য|কে তাকে ধরিয়। কাঙ্জের ভার অর্পণ 
করিলেই হাজার আঅযে।গোর.মণে] দুই দশ জন ছুলভ কর্ম ভুটিয়। যায়। 
কম্মী ভোমরা তৈরী কর, কন্্রী বাহির করিয়। লও | ইতি 


আনীর্ধবাদক 
,স্বরূপানন্দ 
( ৩৩ ) 
উভীগুরু মুস্থরী 


২২শে শ্রাবণ, ১৩৬৭ 
পরমকগ]াণভা জনেবু 85 
স্নেহের বাব, প্রাণভর| ন্নেহ ও আশিন নিও। 
বন কাটিয়া জনপদ নিষ্মাণ করিশ যাহারা, গেশাক-শুকর-বন্তমহিষের 
গহিত লড়াই করিয়া যাহার! তৈরী করিল ধানের গত, গ্রতি বর্ষে 
শত শত জনে মর্পাঘাতে মরিয়া যাহারা একট। দেশের জন স্ট্টি করিল 
সম্পদ আর শত্ত, শুধু বংলা ভাষ। তাহার মাতৃভাষা বলিয়৷ তাহ!র! 


শৃগাশ-কুক্ধরের মত ইইল স্বাধীন ভারতবর্ষেই বিতাড়িত, রাষ্্রক্ষমতার. 


অধিকারীর| শঙ্ষম অনাথের মত দীড়াইয়া দড়াইরা দেখিল, তারপরে 
তোমরা আশ্রয়-শিবিরে জমায়েৎ এই সকল বিপন্ন নরনারীদের সেবায় 
করিয়ছ আত্মসমর্পণ ! কি আশ্চর্ঘ) দেশ এই ভারতবর্ষ 1 কি আশ্চর্য হর 
ত।হার স্বাধীনত! | 
কিন্তু তোমর] এই সকণ দ্বিতীয়বার ছিন্নগূল নরনারীকে ভোরের 
জাউ আর বিকালের খিটুড়ী দেওয়। ছাড়া আর কি করিতে পার ? 
৫২ 


ভ্রয়োদশ খণ্ড 
অদুদ্ধ ভারতের দরিদ্র গ্রঙ্গা তোমরা, ইহ ছাড়া আর কি করিবার সামর্ঘা 
আছে ছোমাদের? পরাক্রান্ত ভারতের ভব্দপ নাগরিক তোমরা, ইহার 
অপিক এতিকার কি আর তোমরা করিতে পার? কিন্ু ঠোমাদের এই 
জাউ-খিচুড়ীর সেবা ইহাদের কোন্‌ ক্ষতটুকু নিরাময় করিতে পারে? 
কতটুকু পারে? 
তবু তোমর! নিরুপার দেখিয়। এই মেবাটুকু করিয়া নিঙ্গেদের 
মন্তয্যত্বের পরিচয় দিতেছ। তোমাদের সেব। নিঃদার্থ, তাহ আজ 
তোমরা দেবার মত বরপ্ীর। মণিপুর রোড, লামডি*, কলিকাতা 
এভৃতি স্থানে গোমর! একক প্রচেষ্টায় ব। অন্ত জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের 
সহিত সহযোগ করিয়। প্রত্াক্ষে পর্রেক্ষে দে সেবা দিতেছ, হাহা 
যাহাতে গ্রত্যেকটী স্থানে দিবার জন্ত তোমাদের গ্রতিজনের আস্তরের 
দেবতা কীদিয়া ওঠেন, তজ্জন্ত৪ অগ্ই সর্বত্র পত্র দাও । আমিও এখান 
হইতে সর্বত্র পত্র দিতেছি এবং স।ধযমত টাকা পাঠাইতেছি। 
শুধু অর-বন্্ দিয়া নহে, কাহাকেও পামাগ্ত পথের কড়ি 
দিয়া নহে, হতাশ দণিত অপমানিত আন্তরে আশা এবং আসাম? 
ব্খ/স এবং দৃঢহাপ্ত চারি এ করিয়া দিতে হইবে । এই মুল্যবান +৭ ্ 
তোমর| কেহ ভুলিও ন1!। দাও ইহাদের াণে গ্রেম। আাহম আর 
এ্ীকে)র মহামন্ত্র অনু প্রবেশিত করিযা। বর্তমান ছুপ্দিন চিরদিন থাকিবে 
না কিন্ধ এই এক ও গ্রেম শাখত সম্পদ হইয়া থাকিবে । 


৩ 


ধৃতং গ্রেম। 
(৩৪ ) 
মুস্থরী 
২২শে শ্রাবণ, ১৩৬৭ 


শুশ্রীগুরু 


পরমকল্য।ণীয়েযু __ 
ক্েহের বাবাও প্রাণভরা স্নেহ ও আশিম জানিও। সকলকে 


জানাইও | 

তোমার পত্র পাইয়াছি। তোমর! মকলে এক্য, গেম ও সাহস 
অবলম্বন করিয়! চলিও। সাহসহীন ব)ক্তির এঁক্যবদ্ধ হইলেও কোনও 
অন্তায় ব| উৎপীড়দকে ঠেকাইতে পারে না। অথচ গ্রাতিপক্ষের 
ভীরুতাই হইতেছে অ।ততাযীদের প্রধান মূলধন। এ্ীক্যহীন ঝাক্তিরা 
সাহসী হইলেও কোনও বিপদকে রুখিতে পারে না, কারণ একজন ব! 
দুইজনের অসামান্) বীরত্বও দূশবদ্ধ গুণাদের সন্মিণিত বলের নিকটে 
অপ্রতুল । প্রেমহীন বভিরা সাহসী ও এঁক্যবললম্পন্ন হইলেও 


শুভ পরিণাম লাভ করে না, কারণ অগ্রেম, অমিতাচার, অনাচার ও 


্বার্থপরতাক্স স্থষ্টি করে। ইতি 


আশীর্ব্দক 
স্বরূপানন্দ 


ও্রীগুরু রী 
পু ২৩শে শ্রাবণ, ১৩৬৭ 
কল্যাণীয়ান্ £ 
স্নেহের মা, প্রাণভর| স্নেহ ও আশিস জানিও। 

৫৪ 


ত্রয়োদশ খণ্ড 


তোমাদের মহরের এত্যেক পুত্রকন্ঠ।কে জানাইয়! দাও থে, তাহার! 
যেন নিজ নিজ পত্র পিখিয়। মণ্ডলীর উৎসাহী সভ/দের মধ্যে 
একজনকে, ধর সম্পাদককে, দিয়৷ দেয়। অনেকগুলি পত্র একত্র 
হইলে সে তাহা একখ।ন। খামে ভরিয়। আমার নিকট পাঠ।ইয়া দিবে 
ইহাতে দুইটা সফল ফলিবে। প্রথমতঃ তোমরা প্রায় গ্রতি জনে 
অন্ততঃ এই ব্যাপারের মধ্য দিয়াও মণ্ডলীর সহিত গ্রত্যক্ষ যেগ/যোগ 
রাখিতে বাধ্য ও অভ্যন্ত হইবে। দ্বিতীয়তঃ ডাক-ব্যয় কম পড়িবে । 
ডাক-বিভাগ বেপরোয়া হইয়|। দিনের পর দিন যে ভাবে 
ডাকমাশুলের হার বৃদ্ধি করিতেছেন, তাহাতে এই জাতীয় একটা নিয়ম 
তোমাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া শুভপ্রদ । অত্যান্ত জরুরী বা গোপনীয় 
পত্র “বাতীত আর সকল পত্র সম্পর্কেই এই নিয়ম অনুষ্যত হইতে পারে । 
আমিও তাহা হইলে জবাব দিবার কালে একখান! খামেই সকলকে 


উত্তর দিতে পারিব। 
মহৎকার্ধে। অর্থদান করিবার ইচ্ছা থাকিলে গ্রত্যেককে নি্গ নিঙ্গ 


ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বায়গুলি কমাইব/র কৌশল আয়ত্ত করিতে হয়। ক্ষু্র ক্ষুদ্র 
সঞ্চয় মিলিয়া একদা একট। বিরাট পরিমাণে দীড়াইয়া যায়। রামকুঃ 


মিশন প্রমুখ বিরাট বিরাট সঙ্বগুপি কত আশ্রম, কত বিছ্তালয 


গাড়িযাছেন কেবল জনসাধারণের গ্রদত্ত মুষ্টি-চাউল হইতে । ঠোমাদের 
সজ্ঘে জনসাধারণের কাছ হইতে ক্ষুদ্র ব৷ বৃহৎ কোনও দান সংগ্রহেরই 
রীতি নাই কিন্তু তোমর| তোমাদ্র চারিদিকের ব্যয়গণি ক্ছি কিছু 
করিয়া মংক্ষেপে সারিতে চেষ্টা করিলে একদ| গোস্পদে সিদ্ধুঙ্থন 
কোনও অনভ্তব কথ| নহে। তোমরা আমাকে পত্র পিখিতে যে [বিপুল 
পরিমাণে অর্থবায় কর, তাহা আমার উল্লিখিত গ্রস্তাব অনুযায়ী সঙ্ুচিত 


৫৫ 


ধৃত, গ্েয়া 


করিয়া অল্প অল্প হইলেও অর্থ সংকার্ধে।র জন্য সঞয় করিও । ইহাছে 
মহৎ এবং স্থায়ী কলাাণ সাধিত হইবে। '্ত্যেকটী যান্ুষ কত 
রকমের অনাবশ্তক বায় করে। তাহা বর্জন করিয়া সংকার্ধা-স।ধনের 
অর্থসন্কুলনের চেষ্টা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। ক্ষুদ্র সঞ্চরকে ক্ষুদ্র বলির। 


মনে করিবে কেন? নেক সুত্র একত্র মিলিণে একটা বৃহৎ পরিমাণ 


ইয়। বিন্দুতেই সিদ্ধু। ইতি 


'আনীব্দাদক 
স্বরূপানন্ 
(৩৬) 
গুশ্রীগুরু মু্থদী 


্ি ২৩শে আবণ, (১৩৬৭ 
পরমকণ্যাণায়েডু ৮ 


হযহেম বাবা, প্রাথভর] দেহ ও আশিন জানিও। 

এবুদ্ধ বিবেকের বিশুদ্ধ প্রেরণায় [নজেকে নিফাম জাবহ্ত কম্মে 
নিয়ত নিয়োজত করিবার চেষ্ট। কর। শরীর ও মনের স্বাস্থ্যের জন্ত 
যতটুকু জুখভোগ বা আরামের প্রম্োজন, তাহার আভিপিক্ঞটুকু বিখ্ববাশী 
মহস্র সহস্র আর্ত পীড়িত, আভাবগ্রন্তের মণে) বিপাইয়া দাও । নিখিল 
ভুবন জুড়িয়া সকল জীবকে আত্মর আত্মায় জ্ঞানে কায়মনোব!ক্যে 
তাহাদের সেবার হযোগের অ্মন্ধানে মন্ত থাক | ভালবাসিয়। বিশ্বের 
মকল মানবকে আপন কর ইহাই ভারতীয় জীবনের আদর্শ। 

খেই আদরশ হইতে ভরষ্ট হইয়। অগ্তক্ষণ খে আহরণ কারয়া লাভ 
নাই। মেই আদর্শ তোমাদিগকে দিক্‌ নবসপ্ভীবনী, 


৫৬ 


নবোদলীপন! 


নব-প্র।ণন', নব-গ্রীণনা। 


ত্রয়োদশ গড 


ভাহা উদ্দীপিত হউক তোমাদের অন্তরে 
অনমনীয সাহস ৪ অপরাজের ধৈর্ঝাকূপে । ইতি 


ক্দাহর্লাদক 
ন্বক্দপানল্দ 
(৩5) 
সুহীগুর দুহ্রী 


২০শে শ্রাবণ, ১০৬৭ 

কল্য।ণীয়েবু 2 

স্নেহের ব|বা__, গাণভরা ন্নেহ ৪ আশিন জানও। 

সততা এক স্ুমহতী শক্তি। তুমি যে মহ, একথা কেবল তুমি 
জ।নিলেই হইবে না, তুমি যাহাদের মংস্পর্শ আিতেছ, কণ্তবাবপনেশে 
তাহাদের মনেও এই কথাটা অন্রাবন্ধ হওয়া চাই | তুম সৎ থাকে, 
অথচ সংশ্লিষ্ট বাক্তির| তোমাকে মৎ মলে করিতে পারি না বা চাহিল 
না, ইহাই যেখানে হইবে অবস্থা, জানিতে হইবে, বেখানে তোমার 
কাজের ভঙ্গিমার মধ্যে কোনও গুরুহর এটি রাহয়াছে। সেই ক্র 
তোমাকে সংশোধন করিয়া চবিতে হইবে। 

আমি তোমাদের মপো হমত শীঘ্বঈ আদিকেছি | কিন্ত তামরা 
যোগ) ঘাবে সঙ্গাগ 5৪ নাই । ভোমরা ভুলিয়া! গিয়াই বে. সমাছের 
অনাদৃতি অবনত পোকগুপির মধ্যে তোমাদের কত করায় বাহযাঙ্জে। 
ঘরে বগিয়৷ বড় ঝড় শত-সঞ্ষলের বাথ] উচ্চারণ কধিলেই কাঙ্গ করা হয 
না। বরং যত বেশী কণা কয়া হয়। কাজের আমতা তত কমিঘ। 
যায়। তোমর| গ্রহটি হীন ও মধ্যাখন পাবার আবল্ংন্ব এবে+ 


৫৭ 


বৃতং গ্রেরা 
কর। জ্ঞানের অঞ্জন লইয়া! এবেশ কর, অন্ধকার গৃহে গ্রবেশ করিয়। 


বাহির হইবার সময়ে তাহাকে চিরজ্যোতি্ঘয় করিয়া ফির । ঘরে বগিয়া 
একজনও থাকিও না। ইতি 


আধীর্ব্ষ|দক 
অ্বূপানন্দ 
(৩৮) 
শুশ্রীগুরু মুস্থরী 
২৩শে শ্রাবণ, ১৩৬৭' 
কগ]াণীয়েবু £_ 
স্নেহের বাবা, গ্রাণভরা ন্নেহ ও আশিস জানিও। 
বিভিন্ন ধর্ম্্রদায়গুলি নিজ নিজ মত ও পথ এচ!রের জন্ত কত 
কৌশল ছলন।র আশ্রয় নিতেছে। ফন্দী, ফিকির, প্রলোভন, ভীতি গ্রদর্শন 
চতুঙ্দিকেই চলিতেছে । যে সকল সম্প্যদায়ের আচার্ধদের মধ্যে এই সকল 
অশুচি ব্যপার নাই, তাহাদেরও শিল্পের একাংশ এই সকল দ্বৃপিত, 
পন্থাকে সৎগন্থ। বলিয়। মনে করিতেছে । চারিদিকের এই অস্বস্তিজনক: 
অবস্থার মধ্যেও তোমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, তোম|দের আশ্রয় 
নিতে হইবে একমাত্র শুচিশুদ্ধ পুরুষকারের, অশ্ডচি কৌশলের নহে । 
নিজের ভাব অপরের নিকট প্রচারের দ্বার! নিজ অন্তরে ভাব-পরিপুষ্টির 
সহায়তা হয়, ইহাই তোমাদের শ্মরণীয়। মতব|দের শৃঙলে স্বাধীন 
মানবাত্মাকে কারারদ্ধ করিয়া নির্বিচারে নির্দেশ-পাপন-কানী-ক্রীতদ।ম- 
গোর্ঠী স্থষ্টি তোমাদের লক্ষ্য হইতে পারে না। 
এই একটা অতি সহজ শরল সত্য সম্পর্কে উদানীনতার দরুণ 


৫৮ 


ত্রয়োদশ খণ্ড 


চারিদিকে ধর্মসজ্বে যেন মারামারি কাটাকাটি ল|গিয়া গিয়ছে। 
একমাত্র বাঞ্গালী হইবার অপরাধে আগ যেমন করিয়া হাজার হাজার 
নরনাদী গুগ্ডাশাহীর গ্রাতাপে পড়িয়া বারংবার বাস্তত্যাগী, ছিন্নদূপ 
ছনছাড়। অভাগায় পরিণত হইতেছে, ধর্শসজ্বসমূহের ধন্দুশাহীর গ্র্তাপে 
পড়িয়া তেমন সহত্র সহস্র নরনারী বারংবার মত্ত-পথ-পরিবর্ভনের 
বিপ|কে ভুপিয়া  কিংকর্তব্যবিষূঢ় হইয়। পড়িতেছে। এই সময়ে 
তোমাদের কাজ করিতে হইবে ,স্থির মন্তিফে, সমস্থ হ্বদয়ে, বিকারহীন 
বিদ্বেবহীন ঈর্ষ।াবিহীন মনে এবং সর্বালি্ষনকারী অখণ্ড আদর্শের এতি 
নিনিমেষ লক্ষ্যে । কোনও মত ব| পথকে ছোট করিবার জন্ত, কোনও 
ধর্মপ্রতিষ্ঠাতা বা গ্রচারককে হেয় ও অপদস্থ করিবার জন, কোনও 
পরিশ্রমী কর্ছীর গ্রতিষ্ঠা বিলুপ্ত কগিবার ভন তোমরা বুথ! শ্রম, বুধা 
চিন্ত! ব! বৃথা ঝ!কাব্যয় করিতে পার না। 

তোমর। তোমার্দের মণ্ডলীটাকে সর্বগরক!রে শক্তিশানী করিবার 
চেষ্টা করিও। মনে রাখিও, কোনও সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্তমূলে তোমরা 
আমর নিকট দীক্ষিত হও.নাই । তোমাদের ভাব ও আদর্শ চারিদিকে 
ছড়াই৪। সহস্র মহস্র অপরিচিতুকে তোমর। আকর্ষণ করিয়া মণ্ডলীর 
বুকে টানিয়া আনিও। তোমাদের ধনবল নাই, গিক্ষা-মংগ্রহের ৪ 
নিয়ম নাই, এজন তোমর। দেশ-প্রচলিত অর্থে কোনও বিরাট জন- 
মেবায় বা ব্যাপক সঙ্কট-ত্রাণে ঝপাইয়া পড়িতে পারিতেছ ন। কিন্ত 
অন্ত শত ভাবে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিকল্পনায় তোমর] মানুষকে যথেষ্ট 
সেব| দিতে পার | সহজ সহস্র স্থানে যদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিকল্পনায় যুগপৎ 
জনহিত হইতে থাকে, তাহ। হইলে, সংবাদপত্রের পৃষ্টায় সেই মেবায় 
কোনও৪ ঘোষণা ব| স্বীকাতি না থাকিলে, তাহার সামগ্রক সফল দেশ, 


৫৯ 


জাতি ও জগতের পক্ষে একাস্তই তুচ্ছ হইয়া যায় না। এই কথাটা 
তোমরা কখনে। ভুলি না। মানুষের দুঃখে সমবেদনা দ্বারাই ছোমাদের 
যত্বের বথার্থ পরিচয় হইবে। আস্কালনকারী হিংশ্রতভার ভিহরে 
যানুষের পরিচয় প্রকাশ পার না। ইতি 


আশীর্বাদ ক 
ব্বব্ূপানন্দ 


২উএগুরু মুহ্থরী 

২৩শে শ্রাবণ, ১৩৬৭ 
কল্যাণীয়া্ছ ই | 

সেহের মা, গ্রাণভরা স্নেহ ৪ আশিস জানিও। 

তোমার পত্রখানা পাইয়া সুখী হইলাম । ভোমার ভিতরে ব্রহ্মচণ্য 
পালনের আগ্রহ জন্মিয়াছে। ইহা অপেক্ষা আনন্দের বিষয় আর 
কিছুই নাই। তুমি নিয়ত লক্ষ্য রাখিও ভগবানে, আর সর্প্রক!র 
কুচিন্তাকে সর্বগ্রযত্্ে নির্বাসিত করিরা চলিতে চেষ্টা করিও । 

ঘরে বসিয়াই সচ্চিন্তার অন্ু্ীলন সুরু কর। যেখানে, বিগ্ুালর় 
নাই, সেখ।নে৪ অনেকে ঘরে বমিরা চেষ্টা করিয়া জ্ঞান অঞ্জন 
করিয়াছে । ইহার বহু দৃষ্টান্ত আছে। 

বারংবার স্তান-পরিবর্ভন কগিছে বাধ্য হইরা বালালী স্াতির 
সর্বনাশ হইয়। গিগাছে। শিবির-বাসের কুফলে৪ তোমরা আনেকো 
নানা ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছ। শিবির হইতে শিবিরাশ্বরে বিগাড়িত 
হইতে গিয়।ও অনেকে অপরিচ্ছন্নতা ও অনিশ্চরত।র মুখে পড়িয়। বিপন্ন 


৬ 


পি 


ত্রয়োদশ খণ্ড 


হইমাছে। কিন্তু কুমারী মেয়ের! যদি সল্প করে, “কোনও অবস্থাতে 

আমর! বিপথে যাইব না,”_তাহা হইলে একমাত্র ভাহাদের পুণ্য 

সমগ্র জাঠি ভাহার পুর্ব গরতিভা।ও প্রণষ্ট গৌরব কিরিয়া পাইতে পারে । 

কোনও এলোভনেই জীবনের উপরে অপন্ঠকে অধিক।র স্থাপন করিতে 
দিও না। ইতি 

| আনীর্বাদক 

প্ববূপানন্দ 


কে 


48) 


রে 
স্ছা 


দেরাছুন 
২৫শে শ্রাবণ, ১৩৬৭ 
কলযাণীয়েবু 2 

ন্লেহের বাবা__, প্রাণনর] স্বেহ ও আশিস জানিও। 

সচ্চিস্তা কর, সৎকর্ম কর আর নিরভিমান হইবার জন্ত কর্মের ফল 
ভগবানে অর্পন কর। তুমি নিজেকে ৪ একেবারে ভগবানের পায়ে 
সপিয়া দা৪। আত্মমমর্পণের মধ্য দিয়া তোমার প্রকৃত সাবক-মভ। 
কুটিয়া উঠুক। কেবল ভাবুক হইলেই চলিবে না, সাধকও হইতে 
হইবে,কেবল সাধক হইলেই চলিবে না, কর্মীও হইতে হইবে। 
নিজে কর্মী হইবে, সহজ জনকে সেই দৃষটান্তের গ্রতাপে কর্মী রূগে 
গড়িয়া তুলিবে। 

তোমার ভিতরে ভাব আছে, কবিত্ব আছে। কংম্মাগ্চমের মদ্য 
দিয় তাহার সার্থকভা চাই । তোমার স্থলনী গ্রঠিভা কেবল অক্ষর 
আশ্রয় করিয়াই থ।কিবে, বর্ণমালারই ব্াঢ)তা বাড়াইতে 
তুমি কিছু করিবে না, ইহা অন্থা় ! 


৬১ 


, আর কাছে 


ব্তং গ্রেয়। 

গ্মামি একট! জিনিষ খুব লক্ষ্য করিয়াছি যে, যেখানে গুরুভাইদের 
মধ্যে এঁক্য ও গ্রেম গভীর, সেখানে সংঘ দেখিতে না দেখিতে হাজার 
হাজার বাহিরের লোককে মবলে আকধষণ করিয়া মকলের অস্রতসারে 
নিজের অগ্নপুষ্টি বিধান করে। 

যেখানে দীক্ষিতদের মধ্য পরদার নাই, ঝভিচার নাই, অ|থিক 
ব্যাপার লইয়া এরবঞ্চনা নাই, সেখানে বিনা চেষ্টায় সংঘের এতি সর্ব- 
সাধারণের গভীর শ্রদ্ধা জাগ্রত হয়। 

জীবনকে সাধনময়, ভজনময়, তপঃনুনীর করিয়া গড়িয়। তোল। 
মানুষের ঞাণ তোমাদের তপস্তার পরশে নির্মল ও উজ্জল হউক । 


মনকে উচ্চাকাঙ্ফায় পূর্ণ কর। বত বড় চিন্ত/ করিবে, মানুষ .. 


হিসাবে তুমি তত বড় হইবে। মানুষের চিস্তাই মানুষকে বড় করে। 
কারণ, চিন্তাই কর্মের নিয়ামক, কিন্তু কেবল চিন্তাই করিবে, চিন্তাকে 
কাজে রূপ দিবে নাঃ এমন চিন্ত। বদ্ধা। রমণীর হ্যায় গ্রায় নিরর্থক | 
কথা জীবনে অনেক কহিয়াছ। যতগুলি কথা কহিয়ছ, তার 
চেয়ে বেশী কাজ করিয়াছ বা করিতে চেষ্ট! পাইয়াছ, ইহাই হওয়া! 
চাই তোমার জীবনের ইতিহাস । পৃথিবীর লোক তোমাকে না চিনিতে 
পরে, যশ চিরস্থায়ী নহে,_তোমার নিজের কাছে যেন তোমার 
পরিচয় গোপন ন| থাকে । যাহ! কহিয়াছ, তার দশগুণ কাজ করিবার 
জন্য তোমাকে গঙাণপাত করিতে হইবে । ইতি 
আশীর্ব|দ ক 
স্ববূপীনন্দ 


৬২ 


ত্রয়োদশ খণ্ড 
(৪১) 
ও শ্ীগুরু বারাণলী 
১ল] ভাদ্র, ১৩৬৭ 


কল্াণীরস্ছ £__ 
মেহের মা, গ্রাণভরা শ্সেহ ও অ।শিন জানিও। 


হঃখভাবাক্রাস্ত হদয়ে তোম।প পত্রথান। পাঠ করিলাম | কিন্তু 
সুখও অন্থভব করিল/ম। এত অবহেলা; এত অবিবেচন। সহ করিয়াও 
তোমার মন তোমার ্বামীর কল্যাণে লগ্র হইয়া রহিয়াছে । ইহাই 
ভারগ-নারীর আদর্শ । 


তোমার স্বামীর আচরণ যাহাই হউক, তুমি তোমার নিঙ্গের স্বভাব, 
চরিত্র, লুন/ম ও মহত্ব অটুট ও অক্ষুগ রাখিয়। চলিবার চেষ্টা করিবে। 
একদা তোমার স্বামী তোমার একান্ত আপনার জন হইয়! কিরিয়! 
আপিবেনই আমিবেন। মেদিন ফেন তুমি নিজের কোনও কার্যা, 
বাক্য বা চিন্তার জন্ঠ নিজের কাছে নিজে কোনও প্রকারে ছোট ন| 
হইয়! যাও । 


স্বামী স্ত্রীর ভর্ত। বা ভরণ-পে(ষণকারা, কিন্ত স্ত্রী স্বামীর উদ্ধারকত্রী। 
নিয় হইতে স্বামীকে উর্ধে টানিয়া অ।নাই প্রকৃত সাধবী সতীর কাদ। 
অন্তে ইহা পারেনা, এক নিষ্ট-পতিব্রতা সতী নারী ইহাপারে। কোনও 
আবস্থ/তেই হতাশ হইবার গ্রয়োঞ্জন নাই ম1। 


মঙ্গলময় ভগবানের নামে পুর্ণ বিশ্বাস রাখ । নিজেকে নাম-সাগরে 


নদ ৬৩ 


ধৃতং গ্রেয়া 
ডুবাইয়া দ|ও। নামের কল্প-তরুতে তোম|র জীবনের সকল প্রার্থনার 
ফল ধরিবে। ইতি-_ 
আনীর্ব্বাদক 
ব্বরূপানন্দ 


(৪২ ) 


ও শ্রীপুর বারাণলী 
১ল] ভাদ্র, ১৩৬৭ 
কল]াণীয়েযু £__ | 
স্নেহের বাবানকল, আমার গ্রাণভরা মহ ও আশিল জানিও। 
চ।রিদিকে আঙ্গ অবিশ্বাসের গভীর অন্ধকার, মাঝে মাঝে আতঙ্কের 
ছুরিক। বিদ্যুতৎ-চমকের মত পৃষ্ঠদেশের অতি সন্নিকটে ঝিপিক 
মারিয়া যাইতেছে । কত জনের কত প্রিয়জন চিরতরে নিখেজ 
হইয়াছে, কত গৃহ ভন্মসাৎ ও কত কুললঙ্্মীর জীবন কলঙ্কিত হইয়াছে। 
হাজার হজার লোক ভয়ে দীর্ঘকালের আদরের কর্মস্থান ও ঘরবাড়ী 
বিষয়-সম্পন্তি ফেলিয়া চলিয়া আলিয়াছে। এমন নারকীয় রুদ্র-তাণ্ডক 
ইহার আগে আর কেহ দেখে নাই। শু তোমাদের ভয়হীন হইতে 
হইবে, ভয়ের সাধন! করিতে হইবে, অগ্ঠায়ের সম্মুখে নির্ভীক হইতে 
হইবে, সর্বাবস্থায় মর্বাগীবের গ্রাত প্রেমিক হইতে হইবে। ভগবান 
আত্তায়ীদিগকে তোমাদের সম্মুখে পাঠাইতেছেন, তোমাদিগকে 
বিতাড়িত করিবার জগ নে, তোমাদের মাহস, গরত্যুৎপন্নমতিত, 
একতা, নিষ্ঠ। এবং ঈগ্রর-বিশ্বাম পরীক্ষার জন্ত | ভগবানই এব করি- 


৭ 


চীন উউজ্ঞাক বিটি রভিরিিজাারাি শি ৯ 


প ত্রয়োদপ খও 


তেছেন এশং তে।ম!দের মঙ্গলের জন্যই কর্রিতেছেন। যাহ! ছারা 
আক্রান্তের মঙ্গল, আতহায়ীর মগল, প্রশ্রমদাঠার মঙ্গল, আবিচারা- 
দলনেঠাদের মঙ্গল, তাহাই হউক, এই গ্রার্থনাই বিরাম 
করিতেছি । ইতি-- 


আশীর্ব।দক 
স্বব্ধাপ!ননা 
(৪৩) 
গুশ্রীগুকু বর্ধম[ন 
৯ই ভাদ্র, ১৩৬৭ 
কল্াাণীয়েযু 


স্নেহের বাবা__, গ্রাণভরা স্নেহ ও আশিল জ|নিও | 

অনেক দিন পরে, গায় পঁচিশ বৎসর পরে বর্ধমান আলিলাম। 
দেখিয়া. অবাক হইলাম, অতহ্অ।গে আনিয়া যে তুচ্ছ জনসেবাটুকু ছর- 
সাত.দিন ধরিয়া করিয়াছিলাম, তাহার স্মৃতি মানুষের মন হইতে মুদ্ধিয়। 
যায় নাই। অগ্ভ এই কতকক্ষণ আগে সরকারী উকীল আসিয়া দেখা 
করিলেন, বলিলেন, আমার অতদিন আগেকার কথস্বর নাকি এখনো 
বছু কর্ণে ধ্বনিত প্রাতিধবনিত হইতেছে । অবাকৃ৪ হইলাম, স্থধী৪ 
হইলাম। কেনা চাহে যে, তাহার সব্দ্ধি প্রণোদিত শুভবাক্যাবলী 
মানুষের মনে অক্ষয় অমর হইয়া চিরবিরাজমান থাকুক? 

কিন্তু একটী কণ্ঠে কথা কহিয়া তৃপ্তি হইতেছে না। শাত কণ্ঠ চাই, 
লহত্র কঠ চাই। এত প্রেম ভোমাদের দিয়াছি, বলিতে গেলে 
তোমাদের জন্ত তনু-মন-ধন এবং পরমায়ু সবই ক্ষয় করিয়াছি, কিন্ত 
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ধৃতং প্রেয়া 
আজও তোমাদের কঠ আমার ভাষায় কথা কহিল না। তারপরেও 
তোমর| নিত) নৃতন হুজুগ চাহিতেছ । কি আশ্চর্য ব্যাপার! €কন 
তোমরা কাজ অপেক্ষা কে|লাহলকে বেশী দামী মনে করিতেছ? কিসে 
কাজ, কিসে অকাজ, বিচার করিয়া দেখিবার কি তোমাদের ময় হয় 
নাই? তোমরা বুথা ব্যাপারে মন দিও না। 
তোমরা নানা স্থানে আমার ব্ত.ত1 দানের ব্যবস্থা করিতে চাহ। 


এয়োজন-স্থলে আমি নিজেই গরজ করিয়া কতন্থানে গিয়া ভাষণ : 


দিয়াছি। সম্ভবতঃ কাল দুপুরে ট্রেণ ধরিবার ঠিক পুর্বঙ্ষণে আমি 
নিজের গরজেই বিদ্যাধি-ভবন হাই-স্কুলের ছেলেদের নিকট একটা 
বক্ততা দিয়া যাইব। শুনাইব বীর্ধ্ের বাণী, পুরুষকারের মহিমা, 


অভয়ের মন্ত্র দুর্বলতার উৎখাতকারী কঠোর কর্তব)জ্র।নের বার্তা | 


একাজ আমি নিজের গরজেই করি, কাহারও আমন্ত্রণের গ্রতীক্ষা করি 
না। কিন্ত তোমাদের কর্তবয হইতেছে আমার শিধ্রূপে, পুত্ররূপে 
আমার অনাস্প্রণায়িক উদার চিন্তাগুণিকে জাতিধর্মনিব্বিশেষে সকলের 
নিকট সুপরিচিত করিয়া দেওয়া। একাজ তোমরা করিয়| রাখিলে 
কত অল্প শ্রমে কত অধিক কাজ আমি করিতে পারি । ইতি-__ 

আশীর্বাদক 

হ্বরূপানন্দ 

(8৪8 ) 
শশ্রীগুরু | কলিকাতা 
১১ই ভদ্র, ১৩৬৭ 
কল্য।ণভাজনেধু 
স্নেহের বাবা__, গ্রাণভরা স্নেহ ও আশিন জানিও। 
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অরয়োদশ খণ্ড 


তোমাদের কাহারও প্রাণহানি হয় নাই জানিয়া আইশ্বন্ত হইঙাম। 
এইরূপ ব্যাপক রাহাজানিতে মনোবল আঅক্কু রাখা কঠিন । তোমরা 
নারী ও শিশুদের নিরাপদ স্থানে পাঠাইয়। দিয়া "ভালই করিয়াছ। 
ইহাকে অন্তে কাপুরুষত। বলিতে পারে কিন্ত াহাদের নারীলের নির্ধ্যা- 
তনের আশঙ্কা আছে, শিশুদের শআপমৃত্যুর ভয় নিরত বিগ্যনান, তাহাদের 
মাবধানতাকে অন্ততঃ আমি কাপুরুষতা বলিব না। আমি যতটুকু 
বুঝিতেছি, এখনও তোমাদের অঞ্চলে পুণিশের উপরে বিশ্বাস রাখিবার 
মত অনুকৃূণ অবস্থা হয় নাই এবং কেন্দ্রীর শামনকর্ভা শ্রীনেহের স্বাধীন 
দেশের প্রতিটি নাগরিককে রক্ষা করিবার জন্ত আগ্রাণ ইচ্ছ,ক 
হইয়াছেন বলিয়া ভাবিবার মত কারণ ঘটে নাই। এই অসহার অবস্থায় 
যাহার! পলায়ন করিয়া বাচিয়াছে, তাহাদিগকে কাপুরুষ বলিয়৷ গলি 
দিবার বীরত্ব আমার নাই। 


তবে, যেখানে বিপদ দেখিব, সেখান হইতেই জীবন ভরিয়া কেবল 
পলায়ন করিয়। 'করিয়াই ঝাচিয়৷ থাকিব, এমন মনোবুত্তির প্রশংসা করি 
না। অবস্থা কিছু শান্ত হইলেই যত জনে সম্ভব নিজ নিল পূর্ব 
বানস্থানে ফিরিয়া যাইও এবং হিংসবিদ্বেষবজ্িত চিন্তে সাহসের অনু- 
শীলন করিও । পাকিস্থান হইবার পরে পূর্ববর্ের ছেলেরা জিদ্ঞাসা 
করিয়াছিল, কোথায় যাইব? আমি বলিয়াছিলাম,_মৃত্যুভয়ই যদি 
তোমাদের কাতর করিয়া থাকে, তবে বলিতে চাহি যে, পাকিস্থান ও 
ভারতবর্ষ সর্বত্রই যমরাঁজের রাজ্য, মৃত্যুর হাত হইতে পরিত্রাণ কোনও 
দেশেই নাই। এখনো! বলিতে পরি যে, মৃত্যুরাজ আসাম, বালালা, 
বিহার, উড়য্থা, অন্ধ, প্রভৃতি মকল দেশেই রাজত্ব করিতেছেন, ষে 

৬৭ 


887৮8১৮৬০০০ 


বৃতং গ্রেম্া 
দেশেই থাক, আর যে দেশেই যাও, মৃত্যু মানুষ-মাত্রেরই অবধারিত 
পরিণতি । 

তোমাদের অনেকের দেকানপাট লুগ্টিত, গৃহ ভক্মীভূত হইয়াছে 


নিথিয়াছ। গুরে বিশ্বান রাখ, যার যাহা গিয়াছে, তার তাহা ফিরিয়া 
আমিবে। তোমাদের মণ্ডলীর উপালনা-মন্দিরখনাগ বিন হইয়ছে, 


লিবিয়ছ। আমি যদি মুসলমান বা গ্রীষটধর্মাবলম্বী হইতাম,এই সংবাদে ' 


আমার শিরায় তণ রক্তের প্রবাহ ছুটিত। কিন্ত মংবাদটা আমি 
বীরভাবেই গ্রহণ করিয়াছি অখগ্ু-মন্দিরের ক্ষতি কমণক্গে আরও 
তিনটা শ্থ।নে হইয়াছে বলিয়া আমার নিকটে সংবাদ আাপিয়াছে। কিন্ত 
আঁমি বিচলিত হই নাই। কারণ একটা মন্দির বিনষ্ট হইয়!ছে, ধার 
মন্দির, তারই করণায় দিকে দিকে একদ। দশটা মন্দির গ্রতিঠিত হইবে । 


অথগ্ু-মন্দির কোনও সম্প্রদায়বিশেষের মন্দির নহে, ইহা জগন্ডের 


গ্রানীমাত্রেরই মলগল-গ্রার্থনার আলয়। সে-তার নিজের বলেই যথাস্থানে 
বারংবার মাখ। তু্িয়া দীড়াইবে। 


তোমরা ঈশ্বরে বিশাস রাখ । জন্ম-মৃত্যু তীর ইচ্ছাতেই হয়। 
মৌভাগ্য-ছূর্তাগ্য তীর ইচ্ছতেই আমে। উত্থান-পত্তনের তিনিই 
একমান্র নিযন্ত।। ছুংখ-দর্দেগ্ত তিনিই পাঠাইতেছেন। ইহার মধ) 
দিয়। ঈগ্রভক্তর| নিশ্চিহ হইয়া যাইবে না, হইবে সবল ও স্বশভ্িতে 
বাচিয়। থাকিবার যোগ।। আল|লের ঘরের দুলালের] কেবল আদরে 
বাড়িয়। চলিয়।ছিলে, অশনি-আঘাতে এখন শক্ত হও, দূ হও, সবল হও । 
বন্রপাত তোমার নিধনের জন্য নয়, বশ্রদহন মহিয়া লইবার যোগ]ত! 
অঞ্জনের জন্য । ভুল করিম মানুষের প্রতি বিদ্বেষের চেষ্ট। করিও না। 
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হিসাব ঠিক রাখিয়া হিংসাহীন মনে নির্ভীক প্রাণে পথ চল | ঈ্রেচ্ছাই 
তোমাদের জীবনে জ্যবুক্ত ইউক | ইত্তি__ 


বআনীর্বাদক 
স্ব্ূপানন্দ 
(৪৫) 
শশ্রীগুরু কলিকাতা 
১৬ই ভাদ্র, ১৩১৭ 
কল্যণীয়ান্থ £-_ 
নেহের মা, গ্রাথভর! স্সেহ ও আশিস জানিও। 
তোমরা তোমাদের সমবেত উপামন[তে মকল মন্প্রদায়ের সহ্জন ও 
মহিলাদের আমন্ত্রণ করিয়া থক জানিয়। স্রখী হইরাছি। ভিন্ন 
মন্প্রধায়ের লোক আমাদের .উপাসনায় আপিতে পারিবেন না, এন্রপ 


কুদংস্কার যেন কদাচ তোমাদের মধ্যে গ্রবেশ করিতে না পারে। হবে 


্রদ্ধা-ভন্ত লইয়া ধাহার। আগিবেন, তাহাদের আগমনই সর্বতোভাবে 
লাভজনক ! 

একটা মহিলা নিজেকে শ্রীরাধিকার অবতার বলিয়া জরা করেন 
শুনিয়া সুখী হইলাম । এইরূপ ধারণ। যদি কাহ1র৪ থাকে, তবে তিনি 
নিশ্চিতই নিয়ত কৃষ্তপ্রেমে ভগমগ থ|কিবেন1 কিন্তু ত'হার মাধা ব'দ 
লোককে উপদেশ দিয়া অনুগত করিবার বা অশ্রিয় ভবিষ্বা্থাণী করিয়া 
দাব।ইয়া রাখিব|র চেষ্টা দেখ। যায়, তাহ! হইলে তোমাদের এই-জ্গাতীয় 
মাধিকাদের মম্পকে একটু আলাদা থাকিতে ইইবে। উচ্চ ভাবের 
সঙ্গে ভান গিখ্রিত থাকিলে কোন্টা ভাব আর কোন্টা ভান, তাহা ধরা 
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যায় না বলিয়। এইরূপ লোকেরা মহজবিশ্বাসী সরলগ্াণ লোকদের 
পক্ষে পরিণামে বিপজ্জনক হইয়া থাকেন। 

কে কোনু কারণে কাহার সম্পর্কে কি ভবিয্যদ্ধণী করিতেছেন, তাহ! 
বুঝিয়া ওঠ কঠিন ব্যাপার। অগ্ঠের জীবন মন্পর্কে মন্দ ভবিষ্যদ্বাণী 
করিয়| যাহারা তাহাদের গতি-হ্রাস বা মতি-পরিবর্তন করিবার চেষ্টা 
করেন, তাহাদের কথাকে আমল ন| দেওয়াই সর্গত। তরুণ কৈশোরে 
আমার জীবন মম্পর্কে অতি জঘগ্ভ ভবিষ্যধাণী তৎকালের এক বিশিষ্ট 
ভন্্রাচার্যা করিয়াছিলেন। আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখিয়] পুরুষকারের 
অনুনীলনে প্রবৃত্ত হই এবং তাই!র ফলে মেই অবাঞ্ছিত ভবিঘ্যদ্বাণীগুলির 
প্রত্েকটাকে নিজের জীবনে, মিথা। বলিয়া এতিপন্ন করিতে মমর্থ 


হইয়াছি। তোমর| এই ঢৃষ্টাত্ত হইতে অনুপ্রেরণা! মংগ্রহ কর। ইতি__. 


আ শীর্ধধাদক 
স্বরূপানন্ৰ 
(৪৬ ) 
শ্রীপুর কলিকাতা 
রি ॥ ১৭ই ভাদ্র, ১৩৬৭ 
কণ্যাণায়েযু 2 
স্নেহের বাবা_,প্রাণভর নেহ ও আশিন জানিও। 
তোমাদের এক গুরুভ্রাতার লিখিত পত্র এই মঙ্জে দিলাম। দেখা 
যাইতেছে বে, ধর্মমতে যাহার| আমার সহিত একটু ভিন্ন কিন্তু ধার্মিকের 
গতি যাহাদের শ্রদ্ধা আছে, এমন সজ্জনেরা আমাকে তোমাদের নহরে 
চাহিতেছিলেন। . তোমর| নাকি জবাব দিরা দিয়াছ যে, ভিন্ন সম্প্র- 
৭০ ' 


ত্রয়োদশ খণ্ড 


দায়ের লোকের! আমন্ত্রণ করিলে বা আতিথ্য দিতে চাহিলে শামি তাহা 
গ্রহণ করি না। এমন কথা তোমরা বণিতে পার বণিয়৷ আমার ধারণা 
হয়ন|। কিন্তু যদি তোমরা এমন কথ বণিয়াই থাক, তবে আমার লিজ্ান্য 
এই যে, এমন কথা বলিবার ভোথাদের হেতুটা ক্ষি? আমার সমপ্ত 
জীবন অসাহগ্রদারিক উদ|রতার দার] চিহ্নিত হইয়! আছে। তোমরা 
কতক জন অতুত্মাহী অকর্শ্া শিষ্য আমার উপরে নিজেদের গোৌড়ামি 
চালাইবার জন্ত যদি এই মকল কথ কহিগা থাক» তবে হাহা বদগ্র 
মানব-সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর ব্যাপার হইবে। এই জগ্ত আমি 
তোমাদ্িগকে আমার এই বিশেষ নির্দেশ জানাইতেছি যে, আমি 


'তোমাদের সহরে অদূর ভবিষ্যতে তখন আসিব, তখন কোনও শিন্যগৃহে 


উঠিব না। আমি নিজেই বলিয়াছি, “জগতের সকল সম্প্রদা লামার, 
আমি জগতের সকল সম্প্রদায়ের”__আর গুরুসেবালুদ্ধ আমার নধ্ীর্চেতা 
শিষ্যগণ জনসাধারণের মনে এই ধারণ! প্রবেশ করাইয়। দিবে দে, আমি 
নিজ শিষ্য ব্যতীত অপর কাঁহার৪ আমন্ত্রণে দেশ ও সমাজের মেবার 
জন্য কোনও স্থানে যাই না। এমন মিথ্যার সহিত আমার আংপাষ 
হইতে পারে না। ভিন্ন মন্প্রদায়ের লোক আমাকে ডাকিলে আমি 
সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করিব না, ইহা কি করিয়া সম্তব হইতে পারে? 
রংপুর, বরিশ।ল, খুলনা, ক্লীহটট, ময়মনশিংহ আদি স্থানে আমি কোপা 
সাত দিন কোথা চৌদা দিন, কোথাও একুশ দিন ভাষণ দিয়াছি। 
কে সেখানে তখন আমার শিষ্য ছিল, কোন্‌ শিষাই বা আমাকে আমন্ত্রণ 
করিয়াছিল? তোমাদের সহ্রটাতেই একবার রায় পঁচিশ বংপর পুরে 
টাউনহলে আমি ছয় কি মাতদিন ধারাবাহিক ভাষল দিয়াহিলাম। 
তখন কে সেখানে আমার শিষ্য ছিল, কোন্‌ শিষ্তই বা আমাকে 
৭১ 


ধৃতং গ্রেয়া 


আমন্ত্রণ করিয়াছিল? তোমর। আমার কাছে মন্ত্রই নিয়াছ কিন্তু আমার 
জীবনের কিছুই জান না, আদর্শকেও বুঝিবার চেষ্টা! কর নাই, ইহাই 
মনে করিতে হইবে। তোমাদের কয়েকজনকে শিষ্য করিয়া একজন 
সাম্প্রদামিক গুরুদেব হইয়। বসিবার ফন্দী ত আমার কখনে। ছিল না, 
কখনো হইবে না। তোমরা তোমাদের সঙ্গীর্ণতা দ্বারা পৃথিবীজোড়া 


মানুষকে পর করিয়া দিও না। ইতি-_- 
আণীর্ব্বাদ ক 
ও ব্বরূপানন্দ 
(৪৭) - 
ওুস্রীগুরু কলিকাতা 
১৭ই ভাদ্র, ১৩৬৭ 
কল]ানীয়েখু ১ 


স্নেহের বাবা, এাণভর! সহ ও আশিস জানিও। 

তোমর| মনে মনে যাহা জানাও, অনেক সময় আমি তাহা টের 
পাই এবং সঙ্গে সঙ্ষে ভগবানকে জানাই, ভিনি যেন করণ|-কটাক্ষে 
তোমাদের বিপত্তি-বিনাশ করেন। আমাকে যাহা জানাইবার জানাইয়! 
তোমরা মনে গ্রাণে ভগবানের নামে ডুবিয়া যাইও। 

তোমাদের চেষ্টায় এ দুর্গম অঞ্চলে দুই শতের অধিক লোক সমবেত 
উপাসনার প্রতি অনুরক্ত হইয়াছেন, এই সংবাদে কি যে আনান্দমত 
হইয়াছি, তাহ বলিবার নহে। উপাসনায় [নিয়মিত 
একটা মস্ত বড় কৃতিত্ব ও সুমহত পুণ্য। 


উপাসনার স্থান একটু নিরিবিলি না হইলে কোলাহল ক্ষতি হয়। 
রর ৭২ 


উপস্থিত থাকা. 


৯৯২০ 


মিথ) হইলেও করে। 


বয়োদশ খণ্ড 


আবার রাস্তাঘট ভ!ল ন] থাকিলে যাতারাতের অন্বিধা হয়। সুতরাং 


এই ছুইটির মধ সামগ্স্ স্থাপন করিয়া উপাসনাগৃহ নির্াণ করাই 
সঙ্গত। 


কোনও কোনও সাধু নামে খ]ত ব্যক্তিরা নিদ ন্জি গুরুদেব 


সম্পর্কে অনেক অলৌকিক কাহিনী বলিয়া থাকেন, ইহা সত্য। একজন 


নেতাজী সুভাৰ বা একজন মতিলাল নেহরুকে নিজ গুরুদেবের শিষ্য 
বলিয়া উল্লেখ করিবার আগ্রহও কাহারও কাহারও মধ্যে দেখ! 
যায়। তু৫পলক্ষে অনেক আশ্চর্য/-আশ্চধ্য ঘটনার বিবরণও গ্রচারিদ্ত 
হয়, যাহ! সহজ বিচারে সাধারণ বুদ্ধিতে গ্রহণযে!গা বলিয়৷ বিবেচিত হর 
না। লোকের এই সব প্রচারণা সত্য না খিথ্যা, তাহা নিরা মাথা 
ঘামাইবার আমাদের প্রয়োদন কি? হভোমার বণিত ভদ্রলোকদের 
প্রচারিত ঘটনাবলীর ব্যাপ।রে নিজেদ্িগকে উদাসীন রাখ । বাহার! 
অলৌকিক ঘটনাব অবহারণ| ছ।রা নিজ নি্গ গুরুগৌরব বদ্ধন করিতে 
চাহেন, তোমরা কোনও অবস্থায়ই তাহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিও না 
বাবা। আমার সম্পর্কে এইরূপ. অবিশ্বান্ত কোনও কাহিনী স্টোমরা 
গ্রচার করিও না। পৃথিবীর প্রত্যেক লোকের জীবনেই ছুই একটা 
অলৌকিক ঘটনা ঘটে, অনেকেরই এক আধটুকু অলৌকিক ক্ষমতা] 
থাকে | অন্থান্ত দিক্‌ দিয়া তাহার] সাধারণ বলিয়। তাহাদের অলৌ- 
কিকত্তার বিষয় কখনো আলোচিত হয় না। আচারে, বিচারে, ব্যবহারে 
হাদের ভিতর দিয় ভবের প্রকাশ দেখ! যায়, তাহাদের সম্পকে 
অলীকিক ঘটন। বণিলে মত) হইলেও লোকে তাহা বিখাম করে, 
এই কথাগুলি মনে রাখিয়া তোমর। আমার 
৭৩ 


ধৃতং প্ররেয্া 

সম্পর্কে অলৌকিক কাহিনীর প্রচারে বিরত থাকিও। অলৌকিক 
ব্যাপার প্রচারিত ন। হইলেই আমার আদর্শ ও দৃষ্টান্তের দার! বর্তমান 
এবং ভাবী কালের জনসাধারণ অধিকতর উপকৃত হইবে। ইতি 


আদীর্বদক 
ব্বূপানন্দ 


শুভ্রীপুরু কলিকাতা 
১৭ই ভাদ্র, ১৩৬৭ 
কল্যাণীয়েষ 2 
স্সেহের বাবা, গ্রাণভরা স্সেহ ও আশিস জানিও । 


স্বানীয় মণ্ডলী বা নিকটবর্ভী মণ্ডলীর মপ্ যেখানে যা আক্পবিধা 
ব। মতভেদ হয়, উপস্থিত কাগুভ্ঞানের দ্বার] তাহার মীমাংসা করিও । 


বিবেকরূপে. গুরু তোমাদের অন্তরে সর্বদ] বিরাজমান আছেন। 


সকঝের সহিত বিরোধ বর্জন করিয়া! নূতন নৃতন মণ্ডলী গঠন করিয়া 


যাও। আজিকার ক্ষুদ্র চেষ্টা কাল বুহৎ হইবে। তোমার একক 
চেষ্টা কাল বহুজনের সম্মতির ছারা সন্বদ্ধিত হইবে । 

আ।মামের বা!পার মানুষের সাধারণ বুদ্ধি এবং বিশ্বাসকে বিশেষ 
ভবে আহত করিয়াছে। সম্প্রতি আবার কাছাড়েই নানারূপ অবাঞ্থনীয় 
অবস্থার আতঙ্ক দেখা যাইতেছে লিখিয়াছ। ঘটনা যাহা ঘটুক, 
ভীত হইও না, ধশুচুত হইও না, এই ছিদ নিয়া থাক। ভয় কর! 
মাত্রই অর্দেক পরায় হইয়া গেল, ভীত না হওয়াই তোমাদের 

৭৪ 


৯৯৯ 


ত্রয়োদশ খও 


প্রয়োলন। কাহারও গ্রতি হিংসা-বিদ্বেব৪ও পোবণ করিও না, 
হিংসার গ্রশ্রয় ব।. দ্বেবের গ্রচার হইতে দুরে থাকি৪। মহান্থা গান্ধীর 
রামরাজোর সমাধি আনেক আগেই হইয়া গিয়াছে। এখন 
একমাত্র সাহসীরাই বীাচিয়া থাকিবার অধিকারী | এক অঞ্চলে 
নিরষ্ুতার  পরাকাষ্ঠায় পৌছিয়াও দ্র্কৃতিকারীরা দিত হয় 
নাই, বুক ফুলাইয়া রাজপথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, নিরীহ লোকদের 
শ/সাইতেছে, হার ও দও্সুণ্ডের মালিকের! হর নিক্রিয, নর শক্তিহীন, 
এই কুছু্টাস্ত দেখিয়াই অন্ত অঞ্চলের মানুষদের দশ্রবুত্তি ইন্ধন পাইতেছে । 
এই আময়ে নিরীহ লোকদের কেবল সাহনী নহে, দুঃনাহসী হইতে 
হইবে। কিন্তু তাহার অর্থ এই নহে যে, গায়ে পড়িয়া অপরের লহিত 
কলহ করিতে হইবে। ইতি 


আনর্বাদ 
স্বব্ূপানল্দ 
(৪৯ ) 
ওুগুর' পুপুন্কী 


২১শে ভাদ্র, ১৩৬৭ 
পরমকল্য।ণভাসনেযু_ 

স্নেহের বাবা, গ্রাণভর| শ্েহ ৪ আশিম জানিও। 

তোমরা] গুরুত্রাঙ্াদিগকে যে খমাজমশ্লকর কোনও মংকাষোই 
সংযুক্ত করিতে পারিঠেছ না, তাহার বহ কারণের মে) একটা কারণ 
হইতেছে তাহাদের আত্মশরন্ধার অভাব। নিচের প্রতি যাহার তন্ধা 
নাই, সে নিজের কন্দুকে কোনও অদ্ধেয় উদ্দেশ্যের মহিত মংঘুত্ত কাঁতে 

॥ ৭৫ 


ধৃতং গ্রেমা 


রুচি ঝ| উৎসাহ বোধ করিতে পারে না। সুতরাং তোমার এখন 


প্রধান কর্তব্য, হইবে ইহাদের গ্রাণে আত্মশ্রদ্াকে জাগাইয়। তুলিবার 
চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করা। ইহাদের একজনেরও জীখনকে আমর। 


'বুথ। অন্তিবাহিত হইতে দিব না, এস এই সম্থল্প আমরা করি। ইতি 


আনীববাদক 
ত্বরূপানন্দ 
(৫০) 
ও আপুর ৃঁ পুপুন্কী 
২১শে ভাদ্র, ১৩৬৭ 
পক্মকল্যাণীয়ান 8 ৪ 


স্নেহের মা-_, প্রাণভর| স্নেহ ও আশিন জানি৪। 

তোমার কন্তা কল্াণীয়। তি_-একটা অফিসে ভাল একটা কাজ 
পাইয়াছে শুনিয়া সুখী হইলাম । আনীর্ব।দ করি, মে উত্তরোত্তর উন্নতি 
লাভ করুক। আাহাকে বিশেষ ভাবে এই একটা উপদেশ দিবে যে, 
উন্নতি করিতে হইলে যোগ)ত| বাড়াইব।র চেষ্টায় প্রতিটি দিনই কোনও 
না কোনও নূতন শ্রম করিতে হয়, অপরের ঈ্ধ্যা ও অবিচার সহিয়াও 
নিজের পানে সঠিক ভাবে চলিবার জিদ রাখিতে হয়, চরিত্রের বল, 
সততা এবং মিষ্টভাষিতার অগ্ুণীলন করিতে হয়। এইগুলি যে করে 
না, মে বৃথা বাধায় এলাইয়া পড়ে এবং অকারণ যুদ্ধে গিগ্ত হইতে 
বাধ্য হয়। 

তোমার ক্ষুদ্র পত্রাংশটুকু পড়িয়া খুবই আবহ্নাদিত হইয়াছি। গ্রতিট 
ব্যাপ।রে শিজেদ্িগকে মনে গ্রাণে আমার সহিত জড়াইয়। বখিতে চেষ্টা 

৭৬ 


ত্রয়োদশ খও 


- করিতেছ বলিয়া অনুন্ভব করিত্ছে। আনীর্ধাদ করি, আমার যতটুকু 


প্রেম, পুণা ও পবিত্রতা ঈপ্বরক্কপার আছে, তাহার সবটুকু দৈবী বম্পদের 
মত তোঁমাদের গ্রতিজনের ভিতরে সহজাত প্রতিভার, বিনা আরানে, 
বিনা যদ্রে, বিনা চেষ্টায়, বিনা পরিশ্রমে গ্রকটিত হইয়া উঠক। আবগ্ঠ 
আমার সহিত নিজেদিগকে যে নিয়ত বুক্ত রাখিবার চেষ্টা করিতেচ, 
তাহাও যে কম বা অল্প আায়াম নহে, ইহাও সত্য । 
তোমাদের প্রাণের একনিষ্ঠ। ও ভক্তি-ভালবাপা দিকে দিকে জলে 
জনের এাণে প্রাণে সংক্রামিত সঞ্চারিত, হউক | পৃথিবীর সকল নর- 
নারীকে তোমরা প্রেমের পাগল করিয়া তোল । ইহার ফলে অনেক 
হিংসা, অনেক বিদ্বেষ, অনেক হলাহল জগৎ হইতে দূর হইয়। বাইবে। 
চরিদিকে বিভীষিকার রাজত্ব দেখিয়। একটা নিমেষের জন্যও কেহ 
পরমেশখবরের প্রেমে বিশ্বান হারাই৪ না] ইতি-_- 
আশীর্ধাদক 
স্বরূপানন্দ 


(৫১) 


শুশ্রীগ্তরু পুপুনকী 


২৪শে ভাদ্র, ১৩৬৭ 
পরমকল্াণীয়ান্থ £__ 
ন্েহের মা, আমার প্রণভর! স্নেহ ও আশিস জানিও। আশা 
করিতেছি, তুমি নিরাপদে কলিকাতায় পৌছিয়া। কিন্তু এখনো 
তোমার কোনও পত্র পাই নাই। পত্র পাইলে সুখী হইব। 
মঙ্গল-মাগরে নৌকা! চালাইয়। হাতে তোমার ফোস্কা পড়িয়াছে। 
৭৭ 


ধৃতং প্রেয়া 


আশা করি, তাহ। এতদিনে স।রিয়াছে। কর্তব্য কার্য সর্বশক্তি দিয়া 
উদযাপনে যদ্ববতী হইবে । কৈশোর ও যৌবনে যাহারা কর্তব্য-বিয়ে 
যথাযোগ্য শ্রম দেয় না, তাহারা কর্মজীবনে গিয়া অত্যধিক ও অতিরিক্ত 
পরিশ্রমের দুখে বড়ই বেকায়দায় পড়ে। ক্াজিকার কাজ আজই 
করিবে, কিছুই ভবিষ্যতের জন্ত রাখিবে না) 

ছাত্রীনিবাসে থাকিয়া থাকিয়। তোমার শরীর খারাপ হইয়া গিয়াছে । 
ধযন-ভজনে সময় কম দিতে পারিতেছ, খাওয়া-দ1ওয়।ও হয়ত নিছে 
গর, করিয়৷ কর না, ঘাথার খাটুনি বেদী পড়িতেছে”_ইতদি কয়েকটা 
কারণ মিলিয়ই শরীরের এই অবস্থা হইতেছে। কিন্ত মা, নিজ 
শরীরের এতি যদ্ব নিজে না করিলে কে করিয়া দিবে? স্বাস্থ্যের 
দিকে তীব্র লক্ষ) দিও মা। এই বিষয়ে অবহেল। করিও না। 

নিজের জীবনের ভবিষ্যং কাগকন্ম্ সম্পর্কে কতকগুলি নীতি নিয়ত 
পালন করিবার জন্ত এখন হইতেই মনকে তৈরী করিয়া রাখ । যথা-_ 

(ক) এলোমেলে৷ ভাবে আনেকগুণি কাজ বা অনেক পরিমাণ কাজ 

করার চাইতে শবশৃঙ্খলভাবে অন্প অন কাজ করিয়! নিয়ত ভ্রঘবর্ধঝন 
ভাবী কর্মের ভি গড়িয়। যাইতে হইবে। 

(খ) সর্ভযুক্ত দান কাহারও নিকট কদাচ গ্রহণ করিবে না, বিশেষ 
করিয়া ভূ-সম্পত্তি সম্পর্কেই এই কথা কঠোরভাবে প।ণনীয়। 

(গ) অনুগ্রহ অথ।চিত হইণেও সেই স্থলে গ্রহণীয় নহে, যে স্থলে এই 
খ্ুহণের ঘার| নিজেকে নিজের কাছে খাটো বশিয়। মনে হইবে বা হইবার 
স্থদুর সম্ত/বনাও অনুমান করা যাইবে। 

(ঘ) চিন্তায়, বাক্যে ও কণ্মে প্রাদেশিকতা এবং মাগ্রদায়িকতার 
উর্ধে থাকিবর চেষ্ট। করিতে হইবে। 

৭৮ 


ত্রয়োদশ খণ্ড 


(ড) হুছুগে পড়িয়া ব| লোকের ধরাধরিতে পড়িয়া কোনও নৎকাধে)৪ 
সম্মতি দেওয়া উচিত নহে, অনৎকার্ধেয ত দূরেরই করা | কাদে সগ্মতি 
দিবার পূর্বেই ভাহার দায়িত্ব এবং পরিণাম চিন্ত। করিতে হইবে। 

(চ) প্রাণপণে চেষ্ট। করিতে হইবে যেন মন বিষরী এবং প্রেমিক 
নাহয়। ইতি 

আনীর্ববাদক 


স্ববুপাঁনস্দ 


উত্রীগুরূ পুপুনকী 
২৫শে ভাদ্র, ১৩১৭ 

কণ্যাণীয়েযু 2 

শ্লেহের বাবা, তোমরা সকলে আমার গাণভরা শ্পেহ ও আশিল 
নিও । 

কয়েকদিন ধরিয়া! আমি ও সাধন] সারাদিন মলবধের কঠোর শ্রম 
পরিচালনের পরে মন্ধাসমাগমে কুলীম্জুরের] বিদায় নিলে ছুই তিন ঘণ্টা! 
করিয়া মঙ্গণ-সাগরে নৌ-চালন।. করিতেছি । এই বিশাল দাঘিকাত 
নৌচালনে অশেষ আনন্দ উপভোগ করিতে করিতে হঠাং মাঝে মাঝে 
মনটা একট। অজান। আশঙ্কায় বিমর্ষ হইয়া যাইতেছে । ভাবিতেি, 
এখনে। বিপজ্জনক অবস্থা। অতিক্রান্ত হয় নাই, ষদি ধারাবাহিক দশ 
বারে! দিন শবিরাম বুষ্টি চলে এবং আবার ভাঙ্গিধ! যায়! এবার শরীর 
অল্প শ্রমে কাতর হইতেছে । আমার আরও কয়েক মান বায়ু পার- 
বর্তনের জন্য মুস্থরী। থাকাই উচিত ছিল মনে হইতেছে। 
আরও একট। চিন্ত। মাঝে মাঝে খলখল হাঠিতে আমার মনটা 


শন 


ধূতং গ্রেয়। 


বিদ্রপে ভরিয়া দেয়। এত শ্রম করিয়া যাহা আজ করিতেছি, কাল 
যদি তাহা নাথাকে? 

তোমরা প্রত্যেকেই আশীর্বাদ প্রার্থনা করিয়া থাক। 
কারণে পুর্ববাপেক্ষা এখন অনেক কম পত্র লিখিয়া থাকি। 
বিশ্বাস করি, মি মনে মনে আশীর্বদ8 করিলেও, তাহা তোমাদের 
কল্যাণসাধন করে। 

তোমরা একজনেও নিভ্ব নিজ জীবনকে তুচ্ছ বলিয়! মনে করিও 
না। জীবনকে বৃহত্বম সার্থকতা দিবার জন্ত গ্রতি জনে উদ্যত হও । 
তোমাদের প্রতিজনের জীবন দিয়া সহস্র মহত মানব-মানবীর সেব| 


শারীরিক 
অকপটে 


হইতে পারে। 

'এই আত্মশরদ্ধাটুকু তোমরা কেহই হারাইও না? এই আত্মস্রদ্ধা- 
টুকুর তোমরা অনুশীলন করিও । অতি তুচ্ছ বন্তও অনুশীলনের দ্বার! 
শতগুণ সহঅগুণ গবন্ধিত হইতে পারে। তোমর| নিজ নিজ ক্রমোন্নতিতে 
বিশ্বাম করিও। ক্ষুদ্র স্বার্থ নিয়। ডুবিয়। থাকে পশুর! । মানুষ মান্ষের 
দিকে তাকাইয়৷ নিজ স্বার্থকে কতক সঙ্কুচিত কগিতে সমর্থ হয়। দেবতা 
পরের কুশশে নিজেকে অবহেপে বণি দেয়। একেবারে দেবতা হইতে 
না পার, অন্ততঃ মানুষ থাকিতে চেষ্ট। করিও । ইঠি__ 


আশীব্ব(দক 
ত্ববূপানন্দ 


ত্রয়োদশ খণ্ড 


০] 
পুপুনকী 


২৬শে ভাদ্র, ১৩৬৭ 


শু শ্রীপ্তর 


পরমকল্যাণভাজনেরু ১ 

স্নেহের বাব1_-, গ্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। 

শ্আাযার সান্সিধো থাকিলে তোমার মনে ন|রীর গাতি কোনও আকর্ষণই 
থাকে না, ইহা তুমি বারংবার প্রত্যক্ষ করিয়াছ। দূরে থাকিয়া 
অন্।াপনা-প্রসঙ্গে £এক্ষণে জনৈক বিছ্যাাথিনীর প্রতি অস্থরের আঅতুলন 
আকবণ শন্থভব করিতেছ | গরল মনে সব বলিতেছ, সুতরাং গ্রতীকারে 
দেরী হইবে না। এই কিশোরীর উপর হইতে তোমার সকল 
অন্রচিত আকধণ আমি টানিয়। আনিব। তুমি নিশ্চিন্ত থাক। 

আজ হইতে একটা কাজ আরস্ত কর | এই কিশোরীকে বখনি 
দেখিবে বা ইহ!র মৃত্তি যখনই মনে হইবে, তখনি মনে মনে তাহার চখে, 
মুখে, বুকেঃ হস্তে, পদে_ সর্ধাঙজে আমার প্রতি অঙ্গের উপস্থিতি চিন্তা 
করিও। আর, নিজের শরীর সম্পর্কে যখনি সচেতন হইবে, তখন 
তোমার চখে, মুখে, বুকে; হস্তে, পদে, সর্ধা্গে আমাকে আমার পুর্ণ 
সস্তায় বিরাজমান বণিয়৷ ভাবিতে আরস্ত করিবে । তুমিও জান, আমিও 
জানি, আমিই তোমার হ্ৃদয়েশ্বর, জীবিতেশ্বর, সর্বে্থর । আমকে 
তোমার নিজ দেহের এবং যে কিশোরীর প্রতি তোমার প্রাণ হঠাৎ 
হইয়াছে আকৃষ্ট, তাহ।র দেহেরও অবীশ্বন জানিয়া এবং এই ছুই দ্েহই 
আমা হইতে অভিন্ন বণিয়া মনন করিতে সুরু কর । তোমার পতন 
ইতি__ 


অমন্তব। 


আশীর্বাদক 
স্ববূপানন্দ 


ধৃতং গ্রেয়া 
(৫৪ ) 
পুপুনুকী 


২৬শে ভাদ্র, ১৩৬৭ 


পরমকল্য।ণীরাঙ্গ £- - 

স্নেহের ম_-, গ্রণভর| স্সেহ ও আশিস জানি৪। 

তোমার পত্রথানার আমি রোজই জবাব দিব বলিয়া ভাবি কিন্ত 
চিঠির ভ্ুপের মধ্যে কোথায় যে পত্রখান। ডুব দিল, খুঁজিয়। পাইতেছি 
না। কিন্তু ঠিকানা ছাড়া ত পত্রলেখা চলে নামা। এই কারণে 
তোমার নামীয় পত্রখানা তোমার এক ভ্রাতার মারফতে পাঠাইতেছি । 
তোমার গুপ্তকথা তাহার নিকট প্রকাশ হইয়। গেল বণিয়। রাগ করিও 
ন| মা। তোমার এই ভ্রাত! দেবদুল্নভ চরিত্রের লোক এবং তোঁমার প্রতি 
সুগভীর শ্রন্ধ/সম্পন্ন।' সুতরাং এই পত্র তাহার খামে -গেল বলিয়া 
তোমার কোনও অনিষ্ট হইবার আশঙ্ক। নাই জানিও। ৃ 

পরমহুর্ভ।গাবশে কুমারী অবস্থাতেই একটী যুবককে মনঃগ্রাণ সমর্পন 
করিয়া বসিয়াছ। সেই যুবক আবার আমারই-শিষ্য বিধায় বিষয়টার 
গুরুত্ব অত্যধিক হইয়াছে । কেন যে এমন কাজ করিতে গেলে, আমি 
তাহা বুঝিলাম ন1। ভালব|সিয়া যদি ভালবাসার জনকে বিবাহ না 
করা যায়, তাহ। হইলে জীবনের গতি-পথে অনেক শন্বস্তিকর নৈতিক 
ও মণস্ত/ত্বিক বাধা আপিয়া ক্ষিপ্ত জিদে আদর্শের অনুণীলনকে রুথিয়। 
ধাড়ায়। আবার, বিবাহ করিবার পরে যদি দেখা য।য় যে, ভালবানা 
অপাত্রে পড়িয়াছে, তাহা হইলে সমস্ত জীবনটাই একটা খভিমম্পাতে 
পরিণত হয়। যে কন্তা পিতামাতার স্বকীয় বংশ ও সম|জের গ্রুতি 
কণামাত্র মমত্বশীলা, নে কখনো এমন কাজ করে না। ভালবান! 

৮২ 


] 


ত্রয়োদশ খণ্ড 


আবহ) নিরদ্কুশ-গতি, কিন্য যে ভালবালিতে যায়, ক্তাহাকে গ্যায়সগ্গত 
ভাবেই মনে রাখিতে হয় যে, পিতা, মাতা, বংশ ৪ সমাজের কাছে 
তাহার খণ আছে। ইহাদের কাছে যে খণ তোমার আছে, 
তাহা তোমাকে কতকগুণি অলিখিত দায়িত্বও দিয়াছে । গেই দারিস্ব 
কর্তব্রূপে তোমার$ উপরে নিয়ত দাবী রাখির] চণিতেছে । ইহাকে 
লঙ্ঘন না করিয়াই তোমাকে চপিতে হইত এবং হইবে | প্রেমকে 
এমন বেপরোরা জিনিষে পরিণভ হইতে দিতে পার না, যাহা ক্তব্য 
ও দায়িত্বের প্রতি তোমাকে অন্ধ করিবে। তোমার ভালবানা গ্রধানত 
জৈব তাড়না, বাহ্তঃ তুমি সেই টব তাড়নার কদ্ধঃ ঙ্গন্দরতাকে 
দেখিতে পাও না বলির।ই মনে করিয়া বদি৪ না ধে, মহৎ কোনও প্রাণের 
তাগিদ তোমাকে নির্দিষ্ট বুকের প্রতি আকুষ্ট এবং তুমি তাহার পদ্থী 
হইবে বলিয়া তোম।কে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়াছে । ভোমার গ্রতিভ্ঞার 
“আদি কারণ তোম।র অন্ধত্া। বাস্তব দৃষ্টিতে এই প্রতিজ্ঞ! অবোধ 
শিশুর ছেলেখেলা মাত্র। জীবনের সর্বনাশ করিয়া এই প্রতিজ্র। রক্ষা 
করিতেই হইবে, এমন বাধ্য-বাধকতা]আামি ভোমার প্রতিদ্ঞার ভিতরে 
খুঁজিয়। পাইতেছি না। যাঁদ আমাকে বিশ্বাস কর, যদি আম|তে নিউ 
করিয়! নির্ভর হইতে তোমার ভাল লাগে, তাহা হইলে তোমার এই- 
স্থানে বিবাহের কল্পনা পরিত্]াগ করিয়াই সরিয়। আসিতে হইবে। ইহা 
খুবই লুখের কথা যে, এত ঘনিষ্ঠভাবে মিগামেশার সুযোগ পাইয়/ও 
তুমি খুবকটীকে দেহদান কর নাই। তুমি যুবকটাকে ভুলিয়া যাও । সে 
আমার শিষা”আমি তাহাকে তোমার চইতে বেশী চিনি। তুমি 
আমার শিষ্য নহ, তবু আমি তোমাকে তাহার চাইতে বেশী চিনি। 

মনে করিতেছ “একজনকে. মনে প্রাণে ভালবা/স,।ছ, এখন অন্ত 


৮৩ 


ধূতং প্রেম 

একজনকে কি করিয়া বিবাহ করিতে পারি?” ইহ! ভাবা তোমার 
মতন সরলা মেয়ের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক |. কিন্ত আমিও ত এই. 
জগতে লক্ষ লঙ্ষ নরনারীকে ভালবামিয়াছি, কোনও পুর প্রিয়তমা 
পড়ীকে যতটুকু ভালবাদিতে পারে নাই, তাহার লক্ষগুণ ভালব!স। 
আমি শত শত রমণীকে দিয়াছি, কোনও পদ্দী নিজ গ্রাণাধিক স্বামীকে 
যতটুবু ভালবাখিতে পারে নাই, তাহার কোটিগুণ ভাগব।ম। আমি 
সহজ সহজ্র পুরুষকে দিয়াছি। যেকোনও একজনের তি বখন 
আমার ভালবামা ধাবিত হইয়!ছে, তখনই জগতের গকল রকমের 
ছোট-বড় ভালবানা ঘুগপৎ তাহাকে বেড়িয়। ধরিয়াছে। ভালবাসাটাই 
আমার জীবনের ইঠিহাল, ভালবাসাটাই আমার জীবনের বিশেষত্ব । 
এ ভালবামা এত বিচিত্র ষে, নিজের কাছ হইতে দুরে মরিয়৷ দীড়াইয়া 
যখনি মাঝে মাঝে নিজের ভালবাসাকে বিচার করিরাছি, তখনই অবাক্‌ 
হইর| গিয়াছি যে, ভালবামার এমন অকল্পনীয় রূপময়তা কি করিয়। 
মন্তব হইল। ভালবাগিলেই যদ্দি বিবাহ করিনে হয়, তবে আমি 
হাজার হ|জার পুরুষকে, হাজ|র হাজার নারীকে বিবাহ করিতে বাধ্য 
হইতাম। মখের ভালব|সা বা দাস্তের ভালবামা অপেক্ষা মাধুধ্যের 
ভালব৷ম। কোটিগণ উদ্দাগ, কিন্তু আমি ত জগতে একটা গ্রাণাকেও 
বিবাহ করিবার গ্রয়োগন এনুভব করি নাই ।__ভালবাধিয়াছ বলিয়াই 
বিবাহ করিতে হইবে, এই কুঘুক্তি মন হইতে দুর করিয়া দাও মা। 
।. তোমার জীবনের এই মমস্ত। সম্পর্কে আমি মৌখিক তোমাকে 
উপদেশ দিব। মেই মময়ের গ্রতীক্ষা কর। অভিভ।বকেরা কোথায়৪ 
বিবাহ স্থির করিয়া থাকিলে তাহাতে আপন্তি করিও না। ইতি 

আ]শীর্ববাদক 

স্বূপানন্দ 


ত্রয়োদশ খন 


(৫৫) 
শ্রী গুরু 
২৬শে ভাত্র। ১৩5৭ 
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স্নেহের বাবা, এ্ণভরা স্নেহ ও আশিম জানিও | 

্ররস্ত কফের আক্রমণে বড় বিব্রাত হইয়। পড়িঘাভি। কপিক্সাহার 
থাকিতেই ইহা ছিল। হঠাৎ ইহার স্থষ্টি। মঙ্গল-সাগরে নৌগালন- 
কালে ইহা কম থাকে | কিন্তু দুপুর রৌদ্রে মঙ্গল-বীপের কাজ দেশিবার 
কাণে ইহা বাড়ে । এমন নিদারুণ কফ সম্ভবতঃ বাল্যকালে ছাড়া আর 
কখনও দেখা বায় নাই। সংবাদ জানাইবার জন্থই লিখিলাম, এই 
সংবাদে উদ্বিগ্ন হইও না । ভগবান্‌ মঙ্গলমর় | মগ্গল-উদ্দেহত হাড়া হি 


কখনে। কিছু করেন না। 


মঙ্গল-বাধের কাজ পুনরায় আরন্ত হইরছে। আম ৪ সাধনা ই 
জনেই ছাতা মাথায় দিয়া প্রার ারাদিন কাজ দেখিতেছি। 
মঙ্গল-নাগরের জণোচ্ছাম আমাদের মনে ব্যস্ততা আনিয়াছে। আদ 
এই কয়দিনের আমেই এবং নিদারুণ বৌদ্রঙাপে শরীর পুনরায় মশীর্্ণ 
হইয়াছে। সাধনাকে দেখিলে এখন আর চিনিতে পারিবে না। তবে 
পা-ছুলা আদি গত বারের উপসর্গ এবার এখনো দেখা দয় নাই। 
ভাবী ক|লের দিকে তাকাইয়। এই কঠোর এম করিতে হইতেছে। 
নিলের পায়ের উপর দীড়াইয়া বিদ্কান্তন করিবে, এমন বিস্তাধি- 
কেশরিগণের গ্রতীক্ষায় বমিয়া আছি। গতাশ্থগাতিক শক্ষা পতাহ- 
গতিক জীবনই স্থষ্টি করে, শৃঙ্ঘলমোচনের মতা দেয় না। 


আমি বেলা একটায় পুরাতন আশ্রমটীতে চলিয়া আসি, সাড়ে 
চ 


ধৃতং গ্রেয়। 


তিনটা পর্যন্ত প্রুফ দেখি, পত্রাদি লিখি । সাধনা আর আমে না। 
সে এ সমরটুকু মঙ্গল-কুটারে বপিয়া বিশ্রাম করে। এত 
বড় জলাশয় হওয়াতে এখানে বাতাসট। খুবই তৃণ্তিকর। সাড়ে 
তিনটায় ছুই তিনখান। রুটি খাইয়া পুনঃ কাজের দিকে যাইব, 
চারিটায় কাজ সুরু। ূ 

চমৎকার এ জীবন। তবে দুঃখ এই যে, এত খাটুনির পরে 
লেখনী ধরিবার সময়- মিলেন|। কায়িক শ্রম ছাড়িয় দিয়! এখনে। 
যদি সমস্ত দিন লিখিতাম, হয়ত জগতের অন্ত দিক , দিয়া সেব। 
অকপটেই করিতে পারিতাম। কিন্ত কায়িক শমের কঠোরতা ব! 
মাত্র| কিছুতেই কমাইতে পারিতেছি না। 

সাধনার দীতের যন্ত্র কমিয়াছে। হয় ত কলিকাতা গিয়া শেষ 
পর্যন্ত দাত নাগ ফেলিতে হইতে পারে। কিন্ত অহ একট! যন্ত্রণা 
বাড়িরাছে। তাহ। এই যে, তুমি, খামি ও সাধন। এই তিন জনের 
একজন যদি এত মব বিপাট কণ্ম ফেলিয়া রাখিয়া ইহলোক ছাড়িয়া 
যাই, তবে কি উপায় হইবে, এই চিন্ত। তাহাকে উৎগীড়ন করিতেছে । 
ধন্ম কারিতেই মৃত্যু চিন্তা করিতে হয়, কিন্তু জনসেবামূলক কন্মানুগীন 
করিতেও যদি মৃত্যয-চিস্তা আসে, তাহা হইলে কাজে অতাস্ত বাস্তত। 
বাড়িয়া বয়। অথচ ব্যস্তত। ও উদ্বেগ এই ছুইটাই মর্বপেক্ষা দ্রুত 
আমু হরণ করে। 

একদা সাধনা পুপুন্কীর আশ্রমটাতে নিজের মাথায় শত শত টুক 
মাটি ও পাথর অবহেণে বহিয়াছে। কখনো কখনে। মারারাত 
জাগির়। গাছের গড়ায় জল-মিঞ্চন করিয়াছে। আধুনিক কর্মীদের 
ভিতরে এরূপ আগ্রহ বা উদ্দীপন কমই লক্ষ্য করা যায়। মন্প্রতি 

৮৬ 


ত্রয়োদশ খও 


উত্তরবঙ্গ হইতে দুইটী কর্দী আিয়াছিল, তাহাদের একজন ত একবেলা 
শরম করিলে অন্ত বেলা কোনও কাজেই হাত দিতি না। কণিন্বয় 
আনিবার পর দ্রমাস না যাইতে ঘরে ফিরিবার জন্য ব্যগ্র হইল । 
পঞ্চাশ-বাটটা টাকা! খরচ করিয়। তাহাদিগকে নিজ নিজ দেশে ফেরৎ, 
পাঠাইতে হইয়াছে । আশ্রমটার কম্মি-ভাগ্য এই রকম। এই 
অবস্থার, দুদিনের জন্ত বেড়াইতে আনিরাও সাধনার শ্রমের 
অবধি নাই। ভবিষ্যতের মেয়েরা সাধনার কথা মনে রাখিলে উপকৃত 


হইবে। 


একমাজ পরিশ্রমের কঠোরতার দিক ছাড়া অন্যান্য সংবাদ এইখানে 
শুদ্ভই বলিব। অশুভ কিছু দেখিলেও আমি বিচলিত হই না। 
তবে আসামের ঘটনাবলিতে মনে আমার বিপুল বেদনা । অতি-ব্যন্রতা 
ও অত্যধিক বেদনা-বোধ, এই হইটি দিনিষই কর্মের গন্ভিকে পিছন- 
টান দেয়। নোয়াখালীর দুর্ঘটনার সময়ে মনের অবস্থা যাহ] ছিল, 
বর্তমান সময়ে আমার মনের অবস্থ| প্রায় তাহাই । একেবারে অনু- 
রূপ, এমন বলিতে পারিনা । ঘটনাগুলির গ্ররুতিতে অনেক পার্থক্য 
আছে। আমি এখানে নিশ্চিন্ত মনে ছুই বার পেট ভরিয়া খাইতে 
পাইতেছি, কিন্ত কত অসহায় বুদ্ধ, নারী ও শিশু ভবিষ্যৎ না ্গানিয়া 
অনিশ্চিত উদ্বেগে কাল ক।টাইত্েছে, কাহারও কাহারও আশ্রয়-শিবিরের 
দয়াদন্ত থেচরান মাত্র দুই একদিন বাদে মিলিতেছে । আহার ও নিদ্রা! 


আমার নিকটে বিষ হইয়। গিয়াছে। 
তবু আশা করিব, মঙ্গলময় ইহার মধা দিয়া মল্রলট সাধিবেন। 


দুর্য্যোগের নুযৌগগুলি যদ্দি প্রত্যেকে গ্রহণ করিতে গ্রস্ত থাকিত, 
৮৭ 


] 


ধৃতংগ্রেন। 


ভবেই দুর্গাতি দূরীভূত হইত। এমন মেঘ নাই, যাহ|র কিনারে 
রূপালী আভা থাকে না। ইতি__ 


আনীর্ব্াদক 
অ্বব্ূপাঁনন্দ 
(৫৬) 
ও-শীগুরু টি পুপুন্কী আশ্রম 


২৭শে ভাত্র, ১৩৭ 

কল্যাণীয়েযুঃ__ | 

স্নেহের বাব।-_, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিন জানিও। 

যেকোনও বিষয়ে একটী নির্দেশ পাইবামাত্র হাজার লোক সকল 
বিতর্ক ত্যাগ করিয়। এক মনে এক প্রাণে কাজ সুরু.করিবে, এই- 
উদ্দেশ্যেই যুগে ঘুগে, দেশে দেশে সঙ্ঘসমূহের স্থপ্টি হইয়াছে । অর্থাভাব, 
সময়াভাব বা সথুযেগের অভাব স্আাদি কোনও অজুহ!তকেই আমল 
দেওয়া হইবে না, তেমনটি চাহি। সংস্কৃতকে সর্বভ।রতীয় ভাষা 
করিবার জন্ত আমার যে আন্দোলন, তাহা সম্পর্কে তোমাদের এইকুপ 
আগ্রহের পরিচয় দেওয়া গ্রয়োজন ছিল। 

কোনও ন্দোলনই একদিনে মফল হয় না, তার জন্ত ধারাবাহিক 
উগ্ঘম চাই। এই জিনিষটা তোমাদের মধ্যে আগি চাহি। ইংাজ 
রাজ-পুরুষেরা চেষ্টা করিয়া ইংরাজীকে মর্দভ।রতীয় যোগাবোগের ভাবায় 
উন্নীত করিয়ছিলেন। আদলও ভারতের সর্বাপ্রাস্তে যুগপৎ কাজ 
করিতে হইলে ইংরাজি অবশ্তই শিখিতে হয়। হিন্দী ভাষাকে সেই 
যোগ্যতা দিবার জন্ত বর্তমান হিন্দী-প্রেমিক রাজপুরুষেরা চেষ্টা 


৮৮ 


ত্রয়োদশ খণ্ড 


করিতেছেন । তোমরা মনে বাথিও বে, হিন্দীর সেষ্ট ভাবী কৌলীন্যের 
গ্রত্তি আমাদের ঈর্যা। বিরাগ ,বা বিদ্বেষ নাই। হিন্দী বদি 
সর্বভারতীয় ভাষা হয়, তাহ। হষঈলে৪ ভারতীয় বিপুল 
জনসংখার ভিন-চতুর্াশ লোককে একেবারে নূন করিয়া 
হিন্দী শিখাইতে হইবে । আসাম, উড়িয্যা, পশ্চিমবচ্চ, পাগ্তাব, গুজরাট, 
মহারা/্র, কেরল, মাদ্রাজ. অন্ধ, আদি রাজোর মাতৃভাষা হিন্দী লে | 
কিন্ত চে্টা দ্বারা ইহাদের সকলকে হিন্দী শিখান নিশ্চরই সম্ভব | 
সুতরাং সমগ্র ভারছের সর্বাত্র সংস্কৃতকে গ্রচলিত করার চেষ্টাকে অনাধ্য 
বা বাডিলত| বপিরা কেন মনে করিতে হবে? হিন্দী গ্রচারের চেষ্টাকে 
আমরা ব্যাহত করিতে চাহি না, তাহা সম্ভবও নহে, সগতও নগে 
হিন্দীকে সংবিধান শ্বীকার করিয়া রাখিয়াছে, আমর সংবিধানের বিরুদ্ধে 
কেন যাইব? কিন্তু সংস্থৃতকে অস্বীকার করাও নংবিধানের কর্তব্য 
নহে, কারণ সংবিধানের লক্ষ্য ভারশীয় এঁক্য। এই এীক্য কেবল 
আজিকার জন্য নহে, অনাগত কালের শফুরন্ত গতি-প্রবাহেও বাহান্ছে 
এই এঁক্য ধবসিতে ন| পারে, সংবিধানের লক্ষ্য সেই সুমহান স্তবিরাট 
এরীক্য। চেষ্টা চলিতে থাকিলে একা সংস্কৃ্ই সমগ্র ভারতের সর্বাছলের 
গিলনের ভাষা হইবে এবং তাহার ফলে ভারতীয় এক্য চিরগ্তাযী 
রহিবে। ভাব-সম্পদের জন্তট মংস্ক্ মহান, কেবল প্রাচীন বলিয়া 
আমর! ইহার পক্ষপাতী নহি। মিশরের “মমি”ও প্রাচীন, কিন্তু মংস্কৃত 
ভাঁষ। আঙছগ৪ জীবন্ত, ইহ! শ্মরণাতীত আন্তীতের মৃত কঙ্চাল নহে । যেই 
কারণে আফগানিগ্বানের বিশবিগ্ভালয়গুলিতে গ্রন্বোক ছাত্রের পশ্সেই 
আজও সংস্কৃত ভাষ। আবশ্ত-পাঠা, শেই কারণেই ভারতের সকল রাজ্যে 
সংস্কৃত ভাষা গ্রত্যেক ছাত্রের অবশু-প1ঠ) হওয়া উচিত । 


৮৯ 


ধূতং গ্রেয়া, 


যাহারা বিরোধিতা করিতেছেন, তাহাদের সহিত কলহ করিও ন1। 
যাহারা সমর্থক, তাহাদের দ্বার তোমাদের কর্শোর ক্ষেত্রকে দিনের পর 
দিন প্রসারিত কর। আমি এই আাঁনোলনের জনক হইয়াছি কেবল 
হুজুগে নহে। অতীত ভারতবর্কে যতটা ভালবাণি, ভবিষ্যতের 
ভারতবর্ধকে তঙ্োপিক বাগি বলিয়াই এই আনোলন জন্মলাভ 
করিয়াছে । এই আন্দোলন আরও বিশ বৎসর পুর্ব্বে আরন্ত করা 
আম।দের উচিত ছিল। “অখও্ড-মংহিতায়” বিধৃত আমার বহু বংমর 
পূর্বেকার উপদেশ সমৃহ দেখ, গ্রমাণ পাইবে যে কত আগে আমি 
মংস্কৃতের সন্তাবনা এবং সংস্কৃতের শ্রীবুদ্ধির সহিত ভারতীয় এঁক্যের 
চিরস্থায়ী সম্পর্কের কথা জানিয়াছিলাম ও জানাইয়াছিলাম। কিন্তু 
ইংরাজ-রাজত্ব-কাপে নিয়ত বিনা বিচারে বন্দী হইবার সম্তাবনার সহিত 
শড়াই করিয়া আমাকে কাছ কগিতে হইয়াছে, আন্দোলন হিসাবে এই 
কাজটাকে পরিবার অবসরই পাই নাই। কিন্তু ভবিষ্যৎ আমি, 
দেখিয়/ছিলাম। আজও ইংরাজের কথাঘান্ডের চিহ্ন আমার পৃষ্ঠদেশ 
হইতে লুপ্ত হয় নাই, আমি যশঃগ্রার্থী হজুগবাগীশ নহি । দেশের মেবায় 
যাহারা লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন, নিতান্ত নিকৃষ্ট হইলেও, তাহাদের মধ্যেই 
“আমার স্থানটুকু চিহ্নিত রহিরাছে। 


মংস্কৃতকে সর্বভারতীয় ভারভীতে পরিণত করার এই আন্দোলন 

বিশ, পচিশ, পঞ্চাশ বা শত বৎসরেই মরিয়া! যাইবে বলিয়া মনে করিও 
ন।। ইতি 

আশীর্বাদক 
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(৫5) 


পুপুন্কী আশ্রম 
২৭শে ভাত্র, ১৩৬৭ 
পরমকল্যাণভাজনেযু £__ 

মেহের বাবা_ প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জ|নিও | 

আমামের এক অন্ুনত অঞ্চলের একটা পার্বত্য ভাষা ভোমার 
মাতৃভাষা হওয়া সত্বেও তুমি “এতিধবনি”র বাংল! রচনাগুণি আগ্রহের 
সহিত পাঠ করিয়। থাক জানিয়া বড়ই স্বখী হইলাম । *প্রতিধনি” 
বে মৈত্রী ও প্রীতির বাণী বহন করে, ভাহার সন্দার্থ বন-পাহাডের 
অধিবাসীদের মধ্যে বিতরণে তুমি অকাতর, এই সংবাদে সমধিক 
আননিত হইলাম। ভাবার্থ দিয়াই সন্তেছর সমাদর, থে ভাষাই 
তাহার বাহন হউক না কেন। ভাষা-উপলক্ষে আসামে যে অকল্পনীয় 
ব্যাপার শব ঘটয়া গেল, যাহার জের মনে হয় এখনো মিটে নাই, 
তাহা একগ্রকারের উন্ত্তত। ছাড়া আর কিছুই নহে। কোন্‌ ভাষায় 
কে কথা কহিল, তাহ!তে কি যায় আমে? তাহার মুখের ভাষা, 
লেখনীর রচন। কোন্‌ ভাবকে বহন করিয়া চলিয়াছে, ইহাই সুস্থ মানুষের 
স্স্থির মনের বিচাধা । 

আমার শিখাদের প্রতি আমার এক স্থায়ী নির্দেশ রহিয়াছে যে, 
উন্নত ও অনুগত মকল সমাজের নর-নারীদের নিকটে আমর ভাব 
ও আদর্শ পরিবেশন করিয়া যাইতে হইবে_ইহা তাহাদের এক 
পরিহাধ্) কর্তব্য। অনুন্নত মমাদের লোকদের প্রতি তাহাদের 
এই কর্তিবা অধিকতর গভীর এবং মমধিক ব]াণপক। বন-পাহাড়ের 


৯১ 


শিং 


ধৃতং প্রোক্সা 


“অধিবাসীদের গ্রতি তাহাদের কর্তৃবা সর্বাপেক্ষা গুরু। যেখানে 


কাঁজটার ভার আমার শিষ্বাদেরই নিজ গরজে নিজ স্বন্ধে নিবার দায়িত্ব 
ছিল, সেই স্থলে তুমি আমার অপরিচিত হইয়াও নিজ আগ্রহে একাজে 
হাত বাড়াইয়া দিয়াছ, ইহ!তে কত যে তৃপ্ত হইয়াছি, বলিবার নহে। 
তোমার & ক্ষুদ্র পার্ক) স্থানটাতে আমার বোধ হয় মাত্র একজন শিষ্য 
অ|ছে। তাহাকে অবিলম্বে খু'জিয়। বাহির কর এবং তাহাকেও দ্রুত 
এই স্বমহৎ কর্মটীতে আত্মনিয়োগ করিতে বাধ কর। যেখানে স্ঙী 
মিলা অশস্তব, সেখানে একাই কাজ চালাইয়া যাইতে হয়। যেখানে 
সঙ্গী মিল মন্তব, সেখানে একজন সঙ্গীকে পাইবার ও কাজে ল।গাউবার 
চেষ্টাতেও টিলা দিতে নাই। পার্বত্য জাতিগুলির প্রতি অপার অসীম 
প্রেম তোমার কল চেষ্টার নিয়ন্তা হউক । ইতি-_ 


আনীর্ববাদক 
স্ব্ূপাঁনন্দ 
(৫৮) 
উ-শ্ীগুরু পুপুলকী আশ্রম 
| ২৭শে ভাদ্র ১৩৬৭ 
গরমকল্যাণভাজনেযু ৪_ 
স্নেহের বাবা, আমার গাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। 
তোমার পত্রে তোমার বিপদের কথা৷ অবগত হইয়! গ্রাণে শান্তি- 
বস্তি পাইতেছি না। তোমার নিতান্ত আপনার-জনেরাও ইব্যাদ্বিত 
গ্রতিতন্বীদের সহিত ষড়যন্ত্রে যোগদান করিল, ইহা! বড়ই আশ্চর্ধা মনে 


হইতেছে। যে সময়ে একটা রাজ্যের এক প্রান্ত হইতে অন গ্রান্থ 
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পধ.স্ত সহজ সহজ রাজাবামী অপর একট। জাতিকে বাঙ্গালী বলিরাই 
উৎগীড়ন করিয়া পৃথিবীর ইতিহাসে কলঙ্ক লেপিত্া। যাইতেছে, ঠিক 
সেই সময়ে একদল বাঙ্গানী, বিশে করিয়া তোমার বাঙ্গালী আপন 
জনেরা পধ্যন্ত মিথযা ফড়বন্ত্রকারীদের সহিত তোমার বিরুদ্ধে হান 
মিলাইল কেন, ইহা ভাবিয়া পাইতেছি না। ঘাহা হউক, আমি 
তোমাকে নিশ্চিন্ত হইতে নিদরেশ দিতেছি পরিণামে যত্যেরই জর 
হইবে, সতা চিরকাল ধিকৃত ও লাঞ্ছিত থাকিতে পারে না। তুমি যোগ্য 
এতিকারের পঞ্থা ধর। শত্যকে উদ্বাপিত করবার জন্ত আবকীয় 
যত্রে শিথিল হইও না। 

এই কপ ব্যাপারে অর্থের প্রয়েজন হয়। আমি ত অর্থ প্রেরণ 
করিতে পারিলাম ন|| এখানকার কাজ বড় অর্থকুচ্ছের মদ দিয়া 
চলিয়াদ্রে। অগ্ভ আবার কামিনের দল জিদ জানাইয়। গেল যে» 
দৈনিক মজুগী দেড়গুণ না বাড়াইলে তাহার! মগলবাধের গাথুনীর 
কাঁজে রম করিবে না। কাল হয়ত ইহাদের স্পন্ধী দেখিরা কুলীরাও 
অন্গরূণ দাবী করিবে। ঠিক করিয়াছি যে, কাজ বন্ধ রাখিব ব] 
নিজেরাই শ্রম করিব, তবু অন্ঠ।য় দাবী স্বীকার করিব না। কাল যাহার 
রুগ্ন পুত্র ব৷ কন্তাকে যমেপ মুখ হইতে কাড়িয়া রাখিবার জগ দশ 
বিশটাকা অবহেশে খরচ করিয়াছি, আজই তাহার মুখে এই জাতী 
গিদের কথ। শুনিলে মনে হয়, ণ“্ধরণী দ্বিধা হও 1৮ কিন্তু ধরণী ইহাতেই 
দ্বিধা হইবেন না। আমাদিগকেই নিত্বিধ থাকিবার লন সন্ধল 
করিতে হইবে। 

তুমি তোমার স্থানীয় মণ্ডলীর নিকট অর্থ সাহায্য শ্রহণের চেষ্টা 
কর। মগুলী বহুকাল পিয়া তোমাদের মকলের মধ্যে এক। ও সখ্য 


্া ন্৩ 


/ ধৃতং প্রেমা 


সথষ্টি করিবার জন্ত চেষ্টা করিয়৷ আসিতেছেন। তুমি যদি মণ্ডলীর 
সহিত যোগাযোগ রাখিবার সদভ্যামটুকুর অনুণীলনে উদাসীন ন| 
'|কিয়া থাক, তাহা হইলে এই সময়ে তোমাদের স্থানীয় অখণ্ড-মগুলী 

নিশ্চিতই অকুষ্টিত চিত্তে তোমার পশ্চাতে আসিয়া দাড়াইবেন। 
তোমর! অনেকেই অখগ্ড-মগুলীগুলির প্রতিষ্ঠার তাৎপধ্য অবধারণ 
করিতে পার নাই। সকলের কাজে সকলে থাকিব, একক কাহাকেও 
চলিতে দিব না, একের কাজেও এ্রতিজনে সহযোগ করিব, গ্রত্যেকের 
গতি এত্যেকে মমত্ব ও সমত্ব অনুভব করিতে চেষ্টা পাইব, একের 
বিণদকে সকলের বিপদ বলিয়া জানিব, একের দুর্বলতা ও প।পের 
জগ্ঠ সকলে মিলিয়া গ্রায়শ্চিন্ত, করিব) ইহারই নাম আঅখও-মওলী 
গঠন কর | কবে সেই স্থদিন আসবে, যেদিন তোমর! অখও-মগুলী 
স্থানের তাত্পর্থা বুঝিবে এবং হিংনা-দ্রেষ-বর্নের মধ্য দিয়া একে 

অন্তের আপন হইতে আপনর হইবে? ইতি 

23 আশীর্ব্বাদক 
স্বরূপানন্দ 


(৫৯) 


ও-্রীগুর পুপুনকী আশ্রম 
২৭শে ভাদ্র, ১৩৬৭ 
পরম লেহের বাব| ও মায়েরা, 
চতুর্দিকে যেখানে যে আছে আমার সন্তান, সকল অন্তরাল ও 
ছন্নবেশ হইতে তাহাদিগকে খুঁজিয়! বাহির করিয়া প্রতিজনকে জানাও 
যে, আমার শস্তানকে আমার সন্তানত্ব অস্বীকার করিয়। চলিতে 
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দেওয়। হইবে না। প্রত্যেককে সাহস» শোধ্য ও দীরভার সহিত 
জগৎকল্যাণ-কর্মে অঞ্রপর হইতে হইবে | কেবগ নিজের স্বার্থ লইয়া যে 
নিজের মধ্যে কুগুলী পাকাইয়| নিজেকে জড়াইরাই পাকিতে চাহে, 
তাহার পঙ্ে আমার নিকটে দীক্ষা গ্রহণ অন্ার হইয়াছে | ভবিদ্যতে 
এমন লোককে দীক্ষার ঘরে তোমরা ঢুকিতে দিও না। 

এই আশীব্ধাদ তোমাদের জানাইতেছি যে, যে-কোন বিরুদ্ধ 
অবস্থার সহ সঙ্গত সংগ্রাম ও ধশ্মোপেত গ্রতিগোদ দিয়া তোমরা 
জগতে মানবের মত মাথা উচু করিয়া স্ফীত বঙ্ষে সকলের কল্যাণ- 
সাধনের জন্ত বাচিরা থকো। হীনতা ও হীন স্বার্থপরতা, ভারুহা ও 
ভীরু আত্মপরায়ণতা তোমাদের চরিত্রকে বেন ম্পর্শ মাত্র করিতে 
নাপারে। 

এই আধীর্বাদ তোমাদের জানাইঠেছি বে, নিখিল বিশ্বের 
ছোট-বড়, অনুকূণ-গ্রতিকূল এ্রত্যেকটা ব্যক্তি ও জাহির গ্রাতি 
মৈত্রী-পরায়ণ হও, সকলকে প্রসারিত বাহুতে বঙ্ষে টানিয়া আপন 
করিবার যোগ্যতা অজ্জন কর। পৃথিবীতে কোনও কারনেই কেহ 
তোমাদের পর থাকিবে ন|, এমন শক্তি, এমন উদারতা, এমন মহত্ব 
অজ্ঞান কর। 

মঙ্গণবাধের কাজ একটা আকন্সিক আশাভঙ্গের সম্ুখে থমকিয়! 
দড়াইয়াছে। আমামের নিদ।রুণ পরিস্থিতির পরে আব এই প্রন্যাশা 
কর| চলে না যে, পূর্বের মত দ্রুত গতিতে এই কাছ আর চলিতে 
পারে। কারণ আপামের অথণ্ডেরাই ছিল মঙগপবাধের অগ্রুনী ও 
প্রধানতম পৃষ্টপোষক | তথ|প কাছ একদিন না একদিন শেষ 
হইবেই, এই ভরমা করি। 


ধৃতং গ্রেয়। 


মগ্গলবাধ একটা অতি বিরাট ব্যাপার । ইহাকে সম্পূর্ণ করাও যেমন 
দুরূহ, তেমন আবার ইহা সম্পূর্ণ হইয়! গেলে এক অভাবনীয় গ্রতিষ্ঠানের 
জন্ম সস্তব হইবে। এই ব্ষিয়ে তোমরা এতদিনে নিজেরাই যথেষ্ট 
চিত্ত! করিয়া । তোমাদের চিন্তাশীল ভ্রাতারা নানা গ্রতিনিধি-মগ্মেলনে 
তাহাদের গভীর চিন্তগ্রহ্ছত দিগ্র্শন তোমাদিগকে যোগ্যভাবেই 
উপটৌকন দিয়াছে । এখন গ্রয়োজন একার ও এঁকান্তিক 
মহযোগিতার। তোমরা কেহ কেহ তাহা করিতে । 


তোমাদের ত্র ফুদ্র দানে, অল্প অল্প মহযোগিতায়, আন্তে আনতে 
আমার বহুদিনের শ্রমে স্থষ্ট একটা কীন্তি স্থায়ী ভাবে রক্ষার ব্যবস্থা 
হইতে চলিয়াছে। ইহা আমার পক্ষে যেমন আননের, ভোমাদের পক্ষেও 
তেমন গৌরবের | সংখ।ায় তোমরা লগাধিক ব্যন্তি আমার শিথ্াশ্রেণীভূত্ত 
হইয়াছ। কিছ সাম্প্রতিক এই মাজ্বিক কর্তব্যে ভোমরা মুষ্টিমেয় 
কঙ্ক জনেই অবহিত হইয়ছ। অন্ল-মংখ]ক বাক্তিরাও যদি ইচ্ছা করে 
তাহ। হইলে চিরক্্রণীয় কাধ্য করিতে পারে, তোমর। তাহার দৃষটান্তগ্ুণ 
হইয়ছ। 


তে।মর| এতোকে নিজ নিগ মধন-ভজনে বিশেষ ভাবে মনোযোগী 
হই । গুরুভ্রাঠা বা গুরুঙ্গিনাদের মংখ্যাবুদ্ধির জন্ত চেষ্টা না করিয়। 
আমার মা|হতে।র মণ। দিয়া আমার ভাব ও চিন্তাপারা জনমমাজের 
মধ্যে বাগকভাবে প্রচারের দিকে বিশেষ লক্ষ্য [দও।  তোমর! 
ব্ঝিগত মাধনা দিনে আগ্ুতঃ দুইবার করিওই এবং মাণ্ডাহিক সমবেত 
উপ1গনাটাতে গ্রতে]কে যোগদান করিতে চেষ্টা করিও । ইহ। তোমাদের 
2মহত কব) একজনের নিকটে আম একখান। পত্র পিখিণে, 


৯্ড 


ত্রয়োদশ খণ্ড 


বিশেষ গোপনীয় কারণ না থাকিলে, তাহ ভোমরা অপর রশ বিশ 
জন গুরুভ্র'তাকে অবণ্তই দেখাইও | চাপিদিকে হাতত হত বিক্ষিপ্ত 
হইয়া তোমাদের যত ভাইবোন আছে, তাহাদিগকে গুছিয়া বাহির 
করিও এবং সাগ্াহিক সমবেত উপাশনাগস যোগ দিতে বাধা করিও) 
গুরুভ্রাত। ও গুরুভগনী বলিয়া কাহাকেও জাপিলে, বত প্রকারে পার” 
তাহাকে জীবনের উন্নতি-পথে সহায়তা কারতে চেষ্টা পাই ৪ । আহার 
সহিত গ্রাণান্তেও কোন খলত। বা এরতারণা কর] হইবে না, এই গিদ 
করিও । সর্ধগীবের প্রতি নিবিবদ্ধে প্রেমভাব পোবণ করিও এবং 
কর্তব্য কাধ্যে ঘণ।-নিন্না-ভয়কে বজ্জন কারও | 

আশীর্ববাদক 

স্বব্দপানল্দ 


শুশ্রীগুর পুপুন্কী 
* ২৮শে ভাত্র, ১৩৬৭ 
পরমকণ্যাণীয়ান্থ £_ 
স্েহের মা, াণভরা স্নেহ ৪ আশিস জানিও। 
মানুষ ছোট ঝ| বড় তার মন দিয়, ধন দিয়া নহে, জাল দিদ্বাও নহে । 
শনেকের অনেক ধন আছে কিন্ত সংকাখ্যে ব্যয়ের পরব নাই । আহার! 
বড়নহে। অনেকের অনেক গ্রতিষ্টাবান্‌ আত্মীয় আছে অথবা স্বকীয় 
প্রভাবে শত শত জনকে যেকোনও দিকে পারচালিত কবিবাথ হুষোগ, 
স্থবিধ। ঝ। যোগাত। আছে কিন্তু কি নিলে, কি পরের ত্বাবা ধ২ ও মহত 
কাছে মহযেগ দিতে তাহ।রা কাচমান্‌ হয় না। ইহাবাও ঝড় নখে। 
৬৭ 


ধৃতং প্রেয়া 


আবশ্ঠা এমন লোককে বড় লোক বলিয়৷ ভাবিবার আমাদের অভ্যাস 
আছে কিন্ত সেই অভ্য।স নিতান্তই অসত্যের উপরে গ্রতিষ্ঠিত। ভোমর। 
দরিদ্র হইলেও বড় হইতে পার, এই বিশ্বাসকে অন্তরে শ্থাপন কর । 
আর একটা বিশ্বাসকে হৃদয়ে স্থান দিও। তাহা এই যে, ক্ষুদ্র তুচ্ছ 
মানুষেরা ইচ্ছ। করিলে মিলিত হইতে পরে এবং তাহাদের মিলনের 
ফল জগতে অশেষ কল্যাণ স্থষ্টি করিতে পারে । এক একা অতি বৃহৎ 
দায়িত্ব পালন বিত্তবন্‌ ব্যক্তির পক্ষেও অসম্ভব। সকলে মিলিলে 
দরিদ্রেরাও রাঁজনুয় যজ্কে তুচ্ছ করিরার মত কাজ করিতে পারে। 
মর লময় ভগবানের নামে মনঞাণ লাগাইয়া. রাখিও। ভগবানকে 


জীবনের গ্রুবতার! করিও। অজ এক শিবির হইতে অন্ত শিবিরে : 


বিত।ড়িত পরাশ্রয়ী জীবন যাপন করিতে বাধ্য হইতেছ বলিঘ়্াই ইহা! 
বিখ।স করিও না যে, ভ্রান্ত রাষ্রনেতাদের শ্বদেশ-ব্যবচ্ছেদ-স্বীক্লৃতির বলি 
রূপে জগৎ হইতে তোমর| নিশ্চিহ্ন হইয়। যাইবে । তোমরা ভবিষ্যতে 
বিশ্বাম ছাড়িও না, ঈশ্বরে আস্থা হারাইও না। ভগবৎ-গ্রেমে তোমর| 
নিত্য নূতন জীবন আহরণ কর। ইতি_' 

আশীর্ধ্বাদক 
স্বূপানন্দ 


(৬১) 


. শ্রীপুর ৪ পুপুন্কী 
২৮শে ভার, ১৩৬৭ 
পরমকল্যাণীয়ান্্র £__ 
স্নেহের মাঃ আমার প্রাণভরা সেহ ও আশিস জানিও। 


) ৯৮ 


[ 
] 
| 
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আগাম হইতে অসংখ্য হৃদয়বিদারক পত্র পাইতেছি। পত্র 
পিখিতেছে তাহারা, যাহারা সংবাদপত্রে গ্রচারের আশা রাখে না। 
পত্র লিখিতেছে ভীত, আতঙ্বগ্রন্ত দ্শ্চিশ্তায় বিবশ, উপজ্রত, উতৎপীড়িত 
শিরা তাহাদের প্রাণাপাধয গুরুদেবের নিকট । সংবাদপত্রে মিথ্যা 
খবর প্রচারিত হইয়৷ থাকিতে পারে, কিন্ত এই সকল পত্র ভুক্ত- 
ভোগীদের। এই সকল পত্রের কথা বিশ্বাস করা সম্গত। তাই আমি 
বেদনায় দুহাম!ন হইয়া রহিয়াছি। মানুষের ছুঃখে মানুষের প্রাণ কাদে না, 
এমন ঘটনা জগতে করবার হইয়াছে, জানি না। ভারতের 
স্বাধীনতার তথাকথিহ পুঙ্গারীরা উংপীড়িতদের প্রাণে আস্থ। স্থাপনে 
ব্যর্থ হইয়াছেন। ইহার! পৃথিবীর ইতিহাসে অমর কীঘ্তি লাঞ্ডের 
লোভে উদ্ধা হইয়াছিণেন, কিন্তু ৯'তাদের দুর্বলতা ও ম|নবিক দরিদ্রঠা 
ইহাদের জঙ্ত ইতিহাসের চিরস্থায়ী দি্কারই সধ্ম করিয়। রাখিল। 


আমি সর্বত্র সাহসের বাণী ছড়াইয়। যাইতেছি। বলিতেছি, মার 
খাইয়াও কেহ হিংসা-বিদেষের আশ্রয় লই৪ না। বলিতেছি, রাষ্ীনেতা 
এবং গণনারকদের ভরসায় বপিয়া থাকিও না। বণিতেছি, আত্ম- 
শক্তিতে আর ঈখর-বিশ্বসে নির্ভর কর। বলিতেছি, হোমাদের কেহ 
আপনার জন আছে ভাবিয়। তাহাদের উপরে ভরসা করিবার কদভ্যান 
ছাড়িয়৷ দাও, তোমাদের কেহই বান্ধব নাই, একমাত্র বান্ধব তোমাদের 


'ভ্রীভগবান, ভগবানে এক কণা অবিখীমও করিও না, ভগবানে পৃর্ণ 


নিভর করিয়া বিপদকে সম্পদে রূপান্তরিত করিতে চেষ্ট! কর। ভীরু, 


৯... 


ধৃতং প্রেম! 


কাপুরুষ, হর্বপের নহে, বিশ্বাসী, আতমহ্ধী, পুরুবকার-মপ্পরন ব)ভিদেরই 


জগতে বাচিবার অধিকার । ইতি_ 
আনাব্বগক 
স্বূপানন্দ 
(৬২) 
শ্রীপুর পুপুনকী 


ই ২৮শে ভান্র, ১৩৬% 
পরমকল্ঠাণীয়া্গ 


মেহের মা, আমার প্রাণভরা শ্সেহ ও আশিম জানিও। 

তোমরা মায়ের জাত, তোমাদের আনেক গুণ, আবার অনেক দোষ 
সব চেয়ে বড় দোষ এই যে, তোমরা নি্গেদিগকে অবলা অক্ষমা। 
অকম্মু্য। বলিয়া মনে করিয়া থাক। সব চেয়ে বড় গুণ হইল এই যে, 
তোমরা ইচ্ছা করিলে সব চেয়ে কঠিন কাজ অতি মহজে সম্পাদন 
করিতে পার। দৌবগুলি দূর করির] গুণগুলির অনুশীলন আরম্ত কর 
মা।. 

তোমাদের শহরে আমার মায়েদের সংখ] কমপক্ষে তিন শঙ্ 
হইবে। কুমারী, সধবা, বিধব। মিলিয়া সকলে একট! বিরাট শক্তি। 
তোমাদের মধে এঁক্য সংস্থাপিত হইলে তোমর। না করিতে পার, এমন 
অযাধ্য কা নাই। কিস্ত তোমাদের প্রতিজনের শক্তিকে একমুখ 
করিবার জন্ত চাই প্রেরণ।। তোমাদের স্থানীয় অখণ্-মওলী এই বিষয়ে 
তোমাদিগকে নেতৃত্ব দিবার চেষ্ট! করিতেছেন কি? মগ্ডলী যদি কর্তব্য 
পাগনে বিমুখ হন, তোমর। মকলে মিলিয়া মণ্ডলীকে পরিচা[লিণ কর। 


১০০ 


৮ 


ত্রয়োদশ খণ্ড 
নামে মাত্র মণ্ডলী গড় আর নামে মাত্র শিশ্ু্ধ গ্রহণ, বন্যাই বড় লঙ্জার 
কথ। 
চারিদিকে নানা বিশৃঙ্খল অবস্থ| দেখিন্তেছি। গার মধ্যে তোমরা 
গ্রেমবলে বলীয়ান হইয়া এক)শভ্তির মাধামে ছুর্নাতি  অলাচারের 
প্রতিকার সাপনে ব্রতবদ্ধ হও । ইতি 
ব্সশর্ব্বাদক 


ব্ববুপানন্দ 


( ৬৩ ) 


শই্রাপ্তরু পুপুনকী 


২৮শে ভাত্র, ১৩৬৭ 


কঙথাণায়েযু ২ 


স্নেহের বাবা__, গ্রাণভর] স্েহ ও আশিস জানিও | 

একই মমাঙ্গের বহুলোক মিলিয়৷ 'একট। অনাচার বা অকাণড করিয়া 
ফেলিয়ছে বণিয়া সেই সমাজের প্রত্যেকট! লোকের প্রতি, বা সামস্রিক 
ভাবে সেই জাতিটার বিরুদ্ধে একট। উর মতামত পোষন কর ভ/যুলঙ্গত 
কার্য নহে । আবার, খবরের কাগঙ্ছের। সংবাদ প্রকাশ করিতে গন্ধ? 


কিছু দিথা। ব৷ অতি রঞ্জিত সংবাদ প্রচার করিয়াছে, এই হুক্ততে গুহ- 
দাহের অগ্রিতাপ কমে না, লুনের অমানুষিকতা দেবের পথ্যাথে উন্নীত 
হয় না, নানী-ানথ)|তনের পাশবিক ব্যাপার সমর্থনীঘ্ধ হছ লা। লিখা) 
নারীর সংখ] যত বেধা বলিয়। চ1(রই ইইয়াইে, একি* সংখা। তাহ] 
অপেক্ষা কম, এই যুক্ততেও নারী-ধষন নূপ মহাপাপ লবু হই) যান ন। 
রাবণ একটা মাত্র নীতাকেই হরণ করিখাইিল, ছুঃশাসন একটী মব্র 


১০১ 


ধৃতং গ্রে! 


নারীরই কেশ।কর্ষণ করিয়াছিল, তাহারা আরও অধিক-সংখাক নারীকে 
অসম্মানিত করে নাই বপিয়।ই সীত1হরণ বা দ্রৌপদীর অসম্মানের অপরাধ 
লঘু হইয়া যায় না। রামায়ণ ও মহাভারতের বিরাট কাহিনী এই ছুইটা 
নারীর ছুঃখের বারত। লইয়াই রচিত হইয়াছে । কিন্তু তাহাদের নারীত্বের 
চরম অনন্মান রাবণ ব৷ দুঃখাসনও করে নাই ব| করিতে সাহস পায় 
নাই, মাম্প্রতিক ব্যাপারে বহু নারীর চরম অসঞ্মান যে নিশ্চিত 
হইয়াছে, তাহ! সরকারী মুখপাত্রেরাও স্বীকার করিতেছেন । এমতাবস্থায় 
বাজে যুক্তি দেখাইয়৷ পাপকে লঘু করিয়| দেখানে৷ও অন্ায় ছাড়া আর 
কিছু নহে। শড়াই করিয়া স্বাধীনতা অর্জন কর নাই, আন্তর্জাতিক 
ক্ষেত্রে বিপরন ইংরাজ হঠাৎ ত।র জমিদারী ছাড়িয়া দিবার ফন্দী হিসাবে 
তোমাদিগকে দয়া করিয়া স্বাধীনত। দিয়া সরিয়৷ পড়িয়াছেন। এই 
কারণেই স্বাধীন ভারতের বুকের উপরে নারী-নির্যাতন অবহেলে সন্ত 
হইয়াছে। 


স্বাধীনতার মুল্য কত ভাবে তোমাদের, দিতে হইবে, জানি না। 
কিন্তু সাম্প্রতিক কোনও ঘটনাতেই অন্তরের গৈ্য এবং চিন্তা! প্রণালীর 
ভারস|ম্য হারাই না। তোমাদের হিংসা-বিদ্বে-বজ্জিত সৎসাহসী 
গণের বহু উৎপর্গের প্রয়োজন হইবে চোরা কারবারে করিরিত, মগ 
রাজনীতিতে কলম্কিত, সত্য-ধর্ম-ায়ের সরল পথাশ্রয়ে কুঠিত, ছু রন 
নেতৃত্বের পক্ষাঘাত হইতে দেশের ও জাতির ভবিযাংকে রক্ষা করিতে 


তেমর| আজ বিদবিষ্ট ব| ক্ষুন্ধ না হইয়া প্রাণপণে সত্যপথাগ্রিত হও,. 


নিজেদের দুরবপতা কোথায় তাহার তত্র অনুসন্ধান কর, কষমাহীন তীক্ক 
দৃষ্টিতে নিছেদের দোষ, ্রট, অপরাধ ও অবিবেকগুলি লি খা 
কর, এবং গরশ্রয়হীন কঠোরতায় নিজেদের চরিত্রকে সর্বপ্রকার অন্ঠায় 


১০২ 


'ভ্রয়োদশ খণ্ড 


হইতে প্রমুক্ত কর। এই একটা কক্স যদি করিতে পার, ভাহ! হইলে 
তোমাদের স্ায়নিষ্ঠ| বিশ্বের সকলের অন্তায়কে গ্রতিরদ্ধ করিতে সমর্থ 
হইবে। আত্মংশোধন হইতেছে সর্ধশক্তির উৎস, নিজ দে|বে উপেক্ষা 
সর্বদৌর্বল্যের মূল । 

মনে রাখিও, বক্তি, সমাঙ্জ বা জাতি হিসাবে কাহারও প্রতি বিদ্বেব 
পোষণ করিতে পার না। বিদ্বেষের মণ) দিয়া ষে কর্খেদীপনা জাগে, 
তাহ। ন্বভ[বন্তঃই ক্ষণস্থায়ী এবং দুর্বল । সর্বজীবের এতি প্রেমের মধ্য 
দিয়া তোমাদের আন্তরের উদ্দীপনাকে জাগাও। ইতি 


আনীর্ববাদক 
ত্ববূপানল্দ 


শ্রীপুর পুপুন্কাী 
২৮শৈ, ভাত্র, ১৩৬৭ 
কল]াণীয়েযু £_ 
মেহের বাবা__, গ্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। 


তোমার পত্র পায় উ্িগ্ন হইলাম, আশশ্বস্ত৪ হইলাম। উবিপ্ 
হইলাম এই জানিয়! যে, আগ্নেয়গিরি এখনে! বহ্ছিখান, আশন্ত হইলাম 
তোম।র ঈশ্বরে বিশ্বাম দেখিয়।। 
ভগবানে বিশাস লইয়া, সর্ধর্গনে গ্রীতি লইয়া, মহৎ উদ্দেপ্ত লইয়া 
যেখানেই বাল করিবে, মেখানেই মগল হইবে । 
বিপদে প্রয়োজন গাহসের, স্ৈধোর আর এক্ের। এই কথাটা 
১০৩ 


ধুতং গ্রেয়। 


গ্রতোকটা গ্রাণীর প্রাণে আজ কে গ্রধিত করিয়া দিবে? কেবল ভয় 
আর আতঙ্ক নিয়। কি চিরজীবন চলা সম্ভব? 

বিপদের মধ্যে পড়ি! পড়িয়াই নিজেদের বাঁচিবার অধিকার প্রমাণ 
করিতে হইবে। বারংবার ঘর-ছুয়ার পড়িতে পুড়িতেই ভোমরা খাটি 


লোনায় পরিণত হইবে। 
শোক-ছুংখ জীবন ভরিয়াই আসিবে । সমস্ত জীবনের 'যাবনীয় 


উপার্জন একট রজনীর অগ্নিকাণ্ডে হারাইয়া ফেপিবার শোক অনেক 
সময়ে পুরশোক অপেক্ষাও বেশী হয়। যার সব গিয়াছে, সে কি বাকী 
জীবনট! কেবল ভিক্ষা করিয়াই কাঁটাইবে? সর্বস্ব যাইবার শোক এই 
কারণেই অসহনীয়। কিন্তু তবু আশায় বুক বাঁধিতে হইবে। দুর্বলতা 
নহে, অশ্রুবর্ষণ নহে, হাহাকার আর আর্-চীৎকার নহে, সর্বস্ব 
হারাইবার পরেও তোমাদের পথ পৌরুষ আর আত্মপ্রতায়। 
নর্ধদীবে গ্রেম আর সর্ববস্থায় আত্মগ্রত্য়৮_এই হইবে তোমাদের 
জীবনের মূলমন্ত্র। ইতি 
আ শীর্ববাদক 
ত্ববূপানন্দ 
(৬) 
উত্রীগুর 
পুপুনকী 
৩০শে ভাদ্র, ১৩৬৭ 
পরম কল্যাণভাজনেযু 
স্নেহের বাবা__,, গ্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানি । 
তোমাদের ত | 
ঢাগ ও দানশীলগার- জন্ত আমর বিশেষ অভিনন্দন 
১০৪ 


০১ ৮ রী 


শর 
শা 


ত্রয়োদশ খণ্ড 


জানিও! তা!গ দের সামর্থা, দান দেয় উদারতা । যেনিজের তি 
না করিয়! ত্যাগ-স্বীকার করে, তাকে দাতা বলিব। যে নিঙ্গের ক্ষতি 
শ্বীকার করিয়াও দান করে, তাকে তাগী বলিব। দান উদার মমন্্- 
মম্পন্ন পরছুঃখকাতর গ্রাণের ধর্শা। ত্যাগ সর্বজীব, সর্বানমাজ, সর্ব- 
সম্প্রদায়ের কুশলের জন্ত আত্মাহুতি দিতে প্রস্তত সুধস্য পুরুবের ধগ্ম । 
তোমর! ত্যাগী হও, তোমরা দাতা হও, ইহা! আমি নিয়ত বাহু! করি। 
তোমাদের ত্যাগ বা দান আমাকে বা আমার প্রতিষ্ঠানকে লইয়াই 
সীমাবদ্ধ হউক. এইরূপ সঙ্ধীর্ণচিত্তহা আমার নাই। ভিন্ন এক সম্প্র- 
দায়ের হানপাভাল প্রতিষ্ঠার সংবাদ অবণে তোম|দের গুরুভাইরা চেষ্টা 
করিয়া ডিক্রগড় হইতে পাচ হ!জার টাক তুলিয়া দিঘা্িল, ইহা 
আমারই প্রদত্ত উদ্দার শিক্ষার ফপ। আজ আসাম হইতে সর্বস্বান্ত ও 
বিতাড়িত হইয়। হাার হাজার নরনারী তোমাদর সহরে ভিড় 
করিয়াছে । আজ আমাকে একটা কপর্দকও না পাঠাইয়া তোমরা 
ইহাদের সেবার জন্য সর্বপামণ্য নিয়েগ করিলে আমি সর্বাপেক্ষা অধিক 
সুখী হইব। পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে নিরন্ন, আর্ত, ছস্থ রূপে ক্মামিই 
আমাকে ছড়াইয়। রাখিয়াছি। ইহাদের মধ্যে আমাকে দেখিবার 
মাধন-সম্য তোমরা অজ্জন কর। সম্প্রদায় গড়িয়া শিষ্যদের মন 
একনিষ্ট করিবার নাম করিয়া বাহার! তাহাদের ফদি-মন-চিত্তকে অন্তর 
গ্রসারিত হইতে স্থকৌশলে ও মযদ্বে বাধা দেয়, আমি সেই সকল 
অল্পপ্রাণ অনুরতৃষ্টি সনধীর্মন। পুরুষদের গোস্রীভুক্ত নহি । হোমাদের সেবা- 
হস্ত মহ দিকে বিস্তারিত হউক, তোমাদের ভ]াগ ও দান লগন্ময় 
হউক। 

পত্রখানা কালই ণিখিব বণিয়া৷ ভাবিয়ছিলাম কিন্তু কাল বড় 

১৫৫ 


ধৃতং প্রেম 


কঠোর পরিশ্রমৈর দিন গিয়াছে। কামিনর! সতা সতাই ধর্মঘট করিল। 
ধর্মঘট শব্দটার এমন অপগ্রয়গ বোধহয় আর হইতে পারে না। ঘরে 
অন্ন না থাকিলে অকারণে কাজ সৃষ্টি করিয়া আশ্রম হইতে অপ্ন দিব, 
সারা বংসর প্রতিটা রোগীকে বিনামূল্যে ওষধ দিব, কথনে| কখনে! 
নগদ টাকা দ্িয়াও কাহাকেও কাহাকে৪ ওধধ-পধ্যের সাহায্য করিব, 
তবু ইহারা দ্ীইক করে। ইংরাজি ট্রাইক কথাটাই এখানে প্রযোজ্য । 
ই্রাইক মানে আঘাত। কিন্তু হায়, মৃর্খেরা জানে না, কাহাকে আঘাত 
করিতেছি। কাল ইহার দূরুণ আমাদের প্রতি জনকে ইট টানা, বালু 
বহা, কণি চালান আদি কাজ করিতে হইয়াছে । কাল সন্ধার পরে 
ম্গল-বীধ হইতে ফিরিয়া আপিয়া ক্াস্ত দেহ আর পত্র লিখিতে চাহিল 
না। কোথায় আজ আমার মে যৌবন, যখন একটা চুলও পাকে নাই? 


কাছাড়ে -শীপ্বই তোগাদ্র এতিনিধি-সন্মেলন হইতেছে । প্থান 
নির্বাচন তোমর!] বিবেচনামতন করিও সমগ্র জেলার মকণ স্থান 


হইতে যাহাতে প্রতিনিধিরা আসিয়া যোগদিতে পারে, তেমন কোনও স্থান 
নির্বাচন করিতে হইবে। প্রতিনিধি-সম্মেনগুলি যেন এমন 'কুচক্রীদের 
হাতের পুতুল ন হইতে পারে, যাহার! অন্ের স্থষ্ট সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীয় 
শক্তি নিজেদের হাতের মুঠার আনিবার .জন্ত ব্যন্ত, সেই দিকে তোমর! 
লক্ষ্য রাখিও। ইতি-__ 


অ!দীর্বাদক 
স্বরূপানন্দ 
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€ ৬৬ ) 
শ্রীপুর পুপুন্কী 
৩০শে ভাদ্র, ১৩৬% 
পরম কল্যাণ ভাজনেযু £_ 
স্নেহের বাবা_, গ্রাণভর] স্েহ ও আশিস জানিও। 
একট! দেশ, জাতি বা সমাজ কেবল দৈববলে বড় হয় না। কখনো 
কখনো দৈব ঘটনা অর্থাৎ অপ্রত্যাশিত স্থযোগ আঅতকিতে ঘটিয়। একট! 
জাতিকে হঠাৎ নেক বড় করিয়। দিতে পারে, কিন্তু বড় হইবার যাবতীয় 
যোগাতা বা তাহার সুশৃঙ্খল অনুশীলন ছাড়া সেই স্ুযোগকে কোনও 
দেশ, জাতি বা সমাজ পুর্ণরপে গ্রহণ করিতে পারে না। হঠাৎ কোনও 
বিপৎপাত ঘটিলে তাহাদের সেই সামগ্রিক বড়ত্ব বিশেষে ভাবে ব্যাহত 
হইয়। যায়। 
তোমর! দেশগত, জাতিগত বা সম।জগত ভাবে এই কথাগুণি চিন্তা 
কর কি ন| জানি না। এক। একা মহান ভাবের আবেশ অনুভব দ্বারা 
একটা লোক বড় হইতে পারে। দেশ, জাতি বা সমাজের তাহাতে 
গর্বা করিবার মত একটা যুক্তি বাড়িলেও অন্ত লাভ আর কিছুই হয়না। 
একটা মহৎ লোকের আবির্ভাব শত শত অনুরূপ মহৎলোকের আত্ম- 
গ্রকাশের সন্তাবনাকে কেন বাড়াইতেছে না, তোমরা ভাবিয়া 
দেখিতেছ কি? 
তোমাদের নিকটবর্তী মণ্ডলীর পরবর্তী অধিবেশনে ভোমরা এই 
বিষয়টা অবই আলোচনা করিও । ইতি 
আশীব্নাদক 
স্বরূপানন্দ 
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(৬৭) পুপুন্কী 
৩০শে ভাদ্র, ১৩৬৭ 
পরম কল্যাণীয়েযু £_ 

স্নেহের বাবা__, গ্রাণভর! স্নেহ ও আশিস জানিও। 

তোমার অগণিত পত্র আমার কাছে আসিয়া জমিয়াছে। সাধ্য 
হয় নাই, জবাব দেউ। শেষ পত্রখানার জবাব অনেক আগেই দেওয়। 
উচিত ছিল। | ৃ 

কে তোমাকে কি বলিল, তাহা নি অকারণ চিন্তা করিও না। 
তিমি নিজে সৎও নির্দোষ থাকিতে চেষ্ট কর। অন্তে ভূল বুঝিয়! বা 
আক্রোশ বশতঃ তোমার শিন্দা করিলেই তুমি একটা নীচ ও “নিন্দনীয় 
বাক্তিতে রূপান্তরিত হইয়া যাইবে না। সামান্ত ব্যাপারে কখনও চঞ্চল 
হইও না। আমাকে প্রায় প্রতিদিন একটা না একটা অনামান বিরুদ্ধ- 
তার মধ্য দিয়া চলিতে হইতেছে । কৈ, আমি ত তাহাতে; চঞ্চল হই 
নাই? এমন একট। দেশে আসিয। পড়িয়াছি যে, শৃঙগ-নখরের আঘাত 
না খাইয়া একটা প। চলিতে 'পারিভেছি না। আমার জীবন-কাহিনীর 
ছুই এক কণাও যদি ভোখাদের জানা থাকিয়া থাকে, তবে অ।শা করি, 
আমার ছরদমনীয় সাহস এবং. দৃঢচিত্ততর দৃষ্টান্ত হইতে পুত্ররূপে কণ্তক 
শুণবা দোষ তোমরা অনায়াসে পাইবে । শুঁরপানন্দ-সন্তান বাধায় 
বিচলিত, বিপদে মৃচ্ছিত, বিদ্বে পরাহত, নিন্দায় দর্বলায়িত হইবে কেন ? 

তোম।র ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে কেহ কেহ এইবার প্রথম শ্রেণীর 
অনাস” পাইয়া পাশ করিয়াছে শুনিয়া আননিত হইলাম । ছাত্র-ছাত্রী 
দের ভবিষ্যৎ ও সম্তাবনা সম্পর্কে সর্বদ] অতি উদার ও উজ্জল. মনোভাব 
পোষণ করিবে । ইহার ফলে তাহাদের ভিতরে বাধ্য সংক্রামিত হইবে, 
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ইহারা নচ্চার, ইহার! পাজি, ইহারা হতভাগ্য, ইহারা ইচড়ে পাকা 
ইত্যাদি মনোভাব পোষণ করিয়া কোনও অধ্যাপক নিজ ছাত্র-চা্ীদের 
মধ্যে অতিমানব-গ্রেরণা জাগাইতে পারে না। পাঠ্য-পুস্তক পড়াতে 
পটু অধ্যাপক হয়ত অনেকেই আছে, কিন্ জীবনকে প্রেরণায় বিদ্ান্সর 
করিবার মত শিক্ষক কোথায়? তুমি তোমার ছাত্র-ছাত্রীদের পানে 


একটু নৃশ্ন দৃষ্টিতে, নৃতন ভঙ্গীতে তাকাইতে চেষ্ট! করিও | 


তোমার সংসারে নানা রকম অশান্তির মংবাদে আগি বড়ই ব্যথিত 
হইলাম। গৃহলগ্মীদিগকে কেবলই শাপন করিয়া পুরুষন্থ প্রকাশ 
হিতকর নহে, তাহাদিগকে আদরও করিতে হর। সম্মানও 
দেখাইতে হর। কেহ দৈববশাৎ তোমার পরী বলিঘাই তাহার 
্র্মণত্ত। লেপ পায় নাই । তোমাকে ব্রনমদৃষ্টিতে সংসার দেখিতে হইবে । 
কেবল প্রাঙ্গাপত্য দৃষ্টিই দৃষ্টি নহে। কেহ শারীরিক ভাবে তোমার স্ত্রী 
বলিয়। কি তাহার আত্মাটাও তোমার স্ত্রী? তোমার আস্মায় আর 
তাহ।র আত্মায় পার্থক্য কি এবং কোথায়? তুমি ত বাবা ভ্রানী লোক, 
ভ্ঞানহীনের মত তুমি চলিবে, বলিবে, ভাবিবে কেন? 


তোমাদের কলেজের কোন কোন অধ্যাপক আমাকে ভাল লোক 
বলিয়া এরশংসা করিয়াছেন জানিয়া সখী হইলাম । অবগত, নিন্দা 
করিলেও আমি দুঃখিত হইতাম না| কাহারও শিন্দা ব। প্রশংস। গুনিলে 
উভয় ক্ষেত্রেই আমি মনে মনে এই বিচার করি ষে, আমার মতন একটা 
মাধারণ ব্যক্তিকে নিন্দার ছলেই হউক বা এশংসার ছলেই হউক, ইনি 
স্মরণ করিতেছেন, _ইহা আমার সৌভ|গ্য। জগতে কোটি কোটি 
লোক থাকিতে নিনা।র জন বা গ্রশংার্থে আমার এই সামা নামটাই 
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“কেন তিনি উচ্চারণ করিলেন? নিশ্চয়ই ইহা তাহার মহানুভবতা। 
লোকের মহানুভবতা দেখিলে কে না সখী হয়? 

রাত্রি অনেক হইয়াছে। স্থান কামিনর] ট্রাইক করাতে আশ্রমীয় 
আমাদের গ্রতিজনকে বড় কঠোর শ্রম সারাটা দিন বাপিয়া করিতে 
হইয়াছে। স্ৃতরাং পত্রের বাকী অংশ কাল নিখিব। 


৩১শে ভাদ্র, (১৩১৭) 


মণি, নিতাই, অঞ্জনকে জাগাইয়া দিলাম । ম্গলবাধে গিয়া কাজের 
তদ্ির করিতে হইবে । এখনে। উষ্া প্রকাশ হয় নাই।. সাধনার আর 
ঘুমের ব্যাঘাত করিলাম না, কারণ কাল তাহাকে কাজের জায়গায় ছুই 
বার কোরামিন খাইয়৷ হ্বৎপিও তাজ! করিতে হইয়াছে । স্থখের বিষয়, 
'আজই আমাদের এই দুর্দান্ত পরিশ্রম শেষ হইবে, কাল সকালে পুপুন্কী 
ত্যাগ করিতেছি । কাজ দেখিবার লোকের অভাবে. আমাদের এত 
খাটিতে হয়। দলের পর দলে কত কর্মী অ।সিতেছে, হয় কর্ধকুঠ বাবুর 
দল আসিতেছে, নয় কাজ দেখিবার অযোগ্য একেবারে আস্ত কুলীর দল 
আসিতেছে । এই জন্তই ত ামাদেরও অকারণে শ্রম করিতে হয়। 
যেখানে ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ জন লেক খাটিবে, সেখানে প্রতিট 
লোককে প্রতিটা মুহূর্ত কাজে লাগাইয়৷ রাখার শিক্ষা ত্বাবধয়কদের 
প্রয়োজন । তোমাদের ওখান হইতেও ত শ্রীমান্‌ প_, আদি কয়েক 
জন কর্ম রূপে পুপুন্কী আমিতে চাহে। ভাহাদের ডাকিয়৷ বলিয়া 
দিও যে, কেচাঁছুলান বাঝুর দলও চাহি না, বুদ্ধিহীন ছুদর্ঘ কুলীর দলও 
চাহি না। নিজে সঙ্গত মতন খাটিয়াও অপর দশ বিশ জনের কাজের 
উপর তীক্ষ লক্ষ্য রাখিতে পারে, প্রত্যেকটা লোকের সহিত সাধ্যমত 
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ভদ্রবাবহার রক্ষা করিয়া৪ তাহাদের দ্বার] সাধ্যতম কাজটুকু আদা 
করিয়। নিতে পারে, নিজেকে কুলী বা কামিনের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়! 
যাহার আত্মাভিমান নাই, কিন্ত কুলী-কামিনদিগকে কুলী-কামিন 
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়। ভ্রান করিবার যাহার রুচি আছে, আর যাহার আছে 
এই সকল কুণী-কামিনকে কুলী-কামিনের স্তরের উর্ধে ঠেলিরা তুলিবার 
দ্রত্ত আগ্রহ,_তেমন কর্দ্রী তোমর! পাঠাইও। নিজ ব্যক্তিস্থের গ্রতি 
অত্র সন্মনবোধ নহে, সকল মানুষের আস্তরে ্রহ্ধসত্তা বিরাজমান 
থাকার সত্যে অবিচল শ্রদ্ধাই কর্মাতে চাহি । 

আমি তোমাদের সহরে ছু'চার দিনের জন্য কাজ করিতে আসিব 
বলিয়া মনন করিয়াছি, কিন্ত কোন৪ সহ্ল্প স্থির করি নাই বা এখনই 
কোনও তিথি-নির্ধারণও হয় নাই। তোমাদের জেলার অন্ত একটি 
অল্পতর খ্যাতিসম্পন্ন ছোট্ট একটি সহরে আমি বাইব বলিয়। স্থিরই 
করিয়াছি, আর এই সংবাদে তোমাদের মধ্যে চাঞ্চলোর স্থত্ি হইয়াছে 
লক্ষ্য করিতেছি । তোমরা! মুষ্টিমেয় যে দুই চারি জন করা ওখানে 
আছ, তাহাদের ভিতরে মতের মিল বা! প্রাণের একা কিছুই দেখিতেছি 
ন|। অভিযোগ আর তার খগ্ডনেই যদি তোমাদের সময় কাটে, তাহা 
হইলে কি করিয়া মনে করিতে পারিব যে, সংগঠন-কাজের কিছুমাত্র 
ভারও তোমাদের উপরে দেওয়! যায়? এতগুলি বছর ধরিয়া এই 
চারি পাচটি ভাতা একই সহরে ঝাস করিতেন, অথচ এতদিনের মধ্যে 
তোমরা সর্বসম্মত ভাবে কোনও কাজেই হাত দিতে পারিলে না! 
তোমাদের কাহার ভক্তি আমার প্রতি বেশী, তাহা দেখাইবাপ জন্ত 
অন্ঠের অভস্তিটাকে একাশ করিয়া ধরাই খুব বড় কথ! নহে। সম্প্রতি 
শ্রীমান প-_ শ্রীমান্‌ সর শ্রীমান্‌ নি-র উপরে দোষারেপ কিয়া 

১১১ 


ধৃতং প্রেয়া 


এক পত্র দিয়াছে। আমি শ্রীমান্‌ স_র নিকট হইতে তাহার যে 
জবাব পাইলাম, ভাহাতে সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে স্বর মত একটি 
অতিশয় সা্বিক গ্রকৃতির ছেলে এমন কান কিছু করে নাই, যাহ। ঘারা 
তোমাদের মহরে আমার যাওয়া ব্যাহত হইতে পারে । এই ব্যর্থ অভি- 
যোগের দৃষ্ান্তই কি যথেষ্ট নহে? পরল্পরের এ্রতি দোষারোপপটুত্ব 
দ্বারা কন্মার যোগ্যতা প্রমাণিত হয় না। সকলের ক্ষুদ্র ক্ুদ্্র শক্তিকে 
একমুখ করিয়া একত্র একস্থানে যুগপৎ গরয়েগ করিবার দক্ষতায় 
কর্মীর যোগ্যত। প্রমাণিত হয়। তুমি পিখিয়াছ যে, তোমাদের 
ওখানকার কে একজন মাধু পুরুষ আমার ওখানে আগমনের সম্তাবন!র 
কথা শুনিয়। বপিলেন, _-“আরে রাম! অমুক মঠের কত আনন্দ 
হপ্তায় ঠিনবার করিয়। এখানে অ।সিতেছে 1” আমার আগমন সম্ভাবনা 
সম্পর্কে একটি উড়া খবর শুনিব। মাত্রই সাধুক্দী এই তীব্র মন্তব্যটি করিয়। 
তোমার সহগ্জে খাত-এ্রহণ-গ্রবণ কোমল মনে, ক্লেশের বন হানিয়াছেন। 
কিন্তু ইহাতে তাহার দোষটা কি হইল ? তোমরা কি মানুষকে জানিতে 


দিয়াছ যে, অমুক মঠের সাধুদের মত স্বরূপানন্দ টাদ] তুলিতে আমের না? . 


তোমরা কি লোককে জানিতে দিয়া যে পৰশ্মশ্রকেশ স্বরূপানন্দ এখনে। 
পাথরের বুকে শাবল, ঘানা, গাইতি চালান? তোমর| কি লোককে 
জানিতে দিয়াছ যে, শ্বরপাননদ দেশভ্রমণকালে বত শ্রবণে আগ্রহী 
স্থানগুণির কাছ হইতে নিজ পাথেয় পর্যন্ত গ্রহণ করেন 71? তোমরা 
কি তাহাদের কখনে। শুনাইয়াছ যে, খরপ্ান্ন্দ কলিকাতা কলেজ গ্বীটে 
ফেরী করিয়া “কর্খের পথে” ঝেচয়াছেন, আর তাহারই মূলধনে নিগের 
বুকের একটা একটি করিয়া পাঁজর আগুন ধরাইয়। (দয়। তিনি অন্ধকার 
নিশীথে নিজ পথ দেখিবার আলো নিজে করিয়। সেই দুর অদ্ধশ হাব 
১১২ 


ত্রয়োদশ খণ্ড 


পূর্ব হইতে ধরিয়া আজ পর্যন্ত অব্যাহত গতিতে কেবল পথ চলিতেছে ন, 
মালপোয়া খাইবার ব! বিছানার গড়াইয়া হাই ফেলিবার তাহর অবসর 
নাই। তোমরা আমার আশা, আকাঙ্ক, উদ্দীপনা ও প্রেরণাগুপির 
সহিত জনমাধারণকে এক কণাও পরিচিত করিবার চেষ্টা কর নাই। 
এমতাবস্থায় তোমরা যদি লোকের কাছে আমার আগমন-বার্ভা 
শুনাইভে যাও, তবে কেন তাহারা কটু মন্তব্য করির| তোমাদের প্রাণে 
ছুঃখ দিবেন না? করিলে ভদ্র-মন্তব্য তারা করিতে পাঁরিতেন। কিন্তু 
গেজ তাহার। হোমার কাছে. কোনও বাধ্যবাধকতায় ঠেকেন নাই। 
আমার সম্পঞ্ছে তাহাদের এক কণা ভ্ঞান দান তোমরা কর নাই। 
এমতাবস্থায় চলিত অপর দশ জন আনন উপ।ধিধারী সাধুর সম্পর্কে 
তাহাদের মনের যে ধারণা নান| কারণবশতঃ জান্ময়াছে, তাহা তীহার! 
আমার সম্পণ্ক প্রয়োগ করিলে তাহাদের দিক দিয়া দোষের কি হইতে 
পারে? অপর দশ জন মান্ষের মত তীহারাও মানুষ । ধারণার 
পরিবর্তন ঘটিবার কোনও কারণ থাকিলে তবে ত উত্তর পরিবর্তন 
হইবে। 

একটী অতি পুরাতন এবং একটা কয়েক বছরের কাচা খবর 
শুনিবে? বরিশালের মহাত্মা অশ্িনীকুমার দত্ত. এবং বাংলার অগ্রিহুগের 
বার বারীন্দ্রকুমার ঘোষ অতিশয় কীন্তিমান ছুই মহাপুরুষ । বরিশ।লের 
ঘটনা চল্লিশ" বছরেরও পুরাতন, অন্ঠ ঘটনাটি পাচ ছয় বৎসর পুর্বে 
ঘটিয়াছে। টাদপুর হইতে আমার এক প্রচার-কম্্ী গেল বরিশাল 
শহরে নি্গ কাজ করিতে । ভাবিল, বরিশাল বলিতে যে তিনটী বিশাল 
পুরুষকে বুঝার, তার অন্ততম হইতেছেন অঙ্িনীবাবু--একবার দর্শন 
করিয়| যাইব না? শ্রীম!ন্‌ মহাপুরুষদর্শনের মানসে অখবিনী বাবুর 


১১৩ 


জাতী 


ধৃতং গ্রেয়া 


বাড়ীতে.গেল। তীর একটা প্রিয় তমাল গাছ ছিল। এ. বুক্ষতলে 

গিয়া উপস্থিত হইতেই দূর.হইতে শ্বিনীবাবু কর্ম্ীটিকে হাতছানি দিয়! 

ভাকিলেন। সন্সুথে উপস্থিত হইতেই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন/ 

“তুমি কোথা হইতে আপিয়াছ হে?” শ্রীমান্‌ জবাব দিল, স্বামী 

সবরূপানন্দের কাছ হইতে, আমি তার কর্মী” এতক্ষণ অশ্বিনীবাবুর কি 

চমৎকার মেগগাজই না ছিপ, কিন্ত নামটা শোনা মাত্র তিনি যেন হঠাৎ 

একেবারে ভেলে-বেগুনে জলিয়া উঠিলেন। ঝাঁঝালো কে 

বলিলেন।_”আমরা মব আনন্দে আনন্দেই গেলাম,.দেশময় কেবল 
আনন্দের ছড়াছড়ি, এত আনন্দ দিয়া আমর! কি করিব?” আমার 
কর্মীটী বিনীত ভাবে অশ্িনীবাবুকে প্রণাম করিয়া পকেট হইতে আমার 
লিখিত “কর্মের পথে' বহির একটা কপি বাহির করিগ । অশ্বিনী বাবুর 
হাঁতে একখান। বহি দিয়া প্রচ্ছদপটের পিছনের দিকে ছাঁপান গ্রশংসা- 
পত্রগুলির প্রতি তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া দেখাইল যে শ্রীঅরবিন্দ, 
ঘিজেন্ত্রনাথ ঠাকুর এবং স্বয়ং অশ্িনীকুমার আমার লেখা সম্পর্কে কি 

বলিয়াছেন । পড়িবামাত্র অধিনীবাবুর ভাব বদল হইয়া গেল। তিনি 
বলিয়া উঠিলেন,__“আরে, মেই স্বরূপানন্ন, বার লেখাগুলি ছুরির মতন 
ধার আর আগুনের মতন গরম। এসো এস, বন, তোমার সাথে 
আমার কথ! আছে।”--এই বলিয়া তিনি আমার কর্মীটাকে টানিয়া 
নিয়া নিজের বৈঠকখানায় বলাইলেন এবং একঘণ্টা ধরিয়। কত হিতকথা, 
কত মৃলাবান্‌ উপদেশ শুনাইলেন। আমার এই কর্মীটার নাম ছিল 
হারাণচন্ত্র দত্ত। 


কাছাকাছি একটা ঘটন। বারীনবাবুকে নিয়াও হইয়াছিল। কিন্তু 
কিছুদিন পরে সেই বারীনবাবুই এক পৌষ মাসে কপিকাতার গ্বরগানন্দ 
১১৪ 


ত্রয়োদশ খও 


জন্মোৎসব কমিটির আমন্ত্রণে সাগ্রহে উৎসব-সভার সভাপতিত্ব করিতে 
গিয়াছিলেন। তিনি ভাষপ-দান কালে যে-সব উত্তি করিয়াছিলেন, 
অত বড় তেজস্বী ও শব্দশিল্পী সাহিত্যিকও খুব সম্ভবত জীবনে খুব 
অধিক মানুষ সম্পর্কে এমন উক্তি করেন নাই। 


চা ০ রগ ক 


এই মকল নিতাস্ত ব্যক্তিগত কথ! তোমাকে বলিবার আমর ইচ্ছা 
ছিল না। কিন্তু তোমর! তোমাদের সহরটিতে আমার চিন্তা ও 
আদর্শকে গ্রচারও করিবে না, আবার কেহ আমাকে তাচ্ছিল্য করিয়া 
উত্তি করিলে কান্দিয়া নান্নিয়৷ অস্থির হইবে। এই অনমগ্ন আচরণ 
সংযত কর! প্রয়োজন বলিয়ই ছুইটি সত) ঘটনার উল্লেখ করিলাম । 
ইতি | 


আশীর্ব্বাদক 
স্বূপানন্দ 
(৬৮) 
ও হ্গুরু পুপুন্কী 
৩১শে ভাদ্র, ১৩৬৭ 


পরমকল্যাণভাজনেযু 

ন্নেহের বাবা__, গ্াণভরা স্নেহ ও আশিম জানিও। 

তোমার এক বয়োজোট্ঠ, কম্মজোষ্ঠ এবং সাধনজ্যে গুরুত্রাতার 
সম্পকে এক ্রান্ত অভিযেগ করিয়৷ আমাকে পত্র দিয়াছিলে বলি 


আমার মনে হয়। অবিলম্বে তাহার মহিত মৈত্রীস্থাপন কর, এবং ভাহার 
১১৫ 


ধৃতং প্রম়া 


সম্পর্কে আমাকে ভুল সংবাদ দিয়া থাকিলে তাহার নিকটে বিনা দিধায় 
ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়া মনের সকল অমিল দূর করিয়া দাও। 
তোমার যে দুই গুরুত্রাতা তোমার গ্রতি রাগ করিয়াছে বলিয়া 
তুমি অনুমান করিতে, হয় ত তাহাদের রাগের সত কারণ আছে। 
যাহা করিলে তাহাদের রগ পড়িয়। যায় তাহা কর। অতীতে এই 
সভ্যের জগ্ত তাহারা অল্প।ধিক ত্যাগ ও শ্রম ন্বীকার করিয়াছে। মেদিন 
তুমি আস নাই। তাহাদের ভয় ত্যাগ ব| এম তুমি বা তোমর। অন্ত 
কেহ করও নাই। তাহারা তোমার লীনিয়ার। সীনিয়ারদের সম্মান 
নাশ করিয়। চপিবার যে সর্বনাশ! রীতি দেশে চল হইয়াছে, আমি তাহ! 
“বরদাস্ত করিতে রাজ নাহ। এই দুইজনকে অপর কলের সহিত 
সম্মিলিত করিতে তোম।দের সফলকাম হইতেই হইবে। একটা ঝগড়া 
কলহের আবহাওয়া আছে জানিয়াও ওখানকার জন্য একটি ভ্রমণ-তালিকা 
করিতে আমি আগ্রহী নহি। যেখানে সামান্ত বিনয় দ্বারাই তোমরা 
মনোমালিন্য মিটাইতে পার, সেখানে গরজ করিয়। গিয়৷ একটি ঝড়ো 
আবহাওয়াতে পড়বার আমার ইচ্ছ। নাই। 


দীক্ষা এবং ব্তৃতা হইবে কি না, জানিতে চাহিয়াড। যেখানেই 

. যাই, কীর্ভন-উপামনাটি থাকাই আমি পছন্দ অরি। শরীর অসুস্থ 
না থাকিলে জ্ন-নাধারণের আগ্রহ দেখিলে ভাষণেও আপত্তি নাট। 

কিন্তু দীঞ্ষাদানসম্পর্কে শামি উত্সাহ বোধ করি না| কতকগুলি লোককে 

আনছে দীক্ষা দিলেই কি কোনও লাভ হয়? আর, আগে যাহার! 

আমার চিন্তা ও আদর্শের সহিত পরিচিত হইবে না, তাহারা দীক্ষা নিতে 

আিলে হুজুগ ছাড়া আর কি কারণে আসিবে, বল। হুজুগে দীক্ষা 

নেওয়। ও দেও ছুইটাই খারাপ। দীক্ষ। নিবার পরে যাহাদের এক- 

১১৬ 
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নিষ্ঠা থাকিবে ন| তাহাদিগকে দীক্ষার ঘরে ঢুকান কি উচিত? নিষ্ঠা- 
হীন চলচ্চিন্ত শিষ্ের দল বাড়াইভে আমি আগগ্রহী নহি । ইনি 


আশীর্র্বাদক 
ব্ববূপানল্ব 
(৬১) 
শুশ্রীগুরু পুপুন্কী 
১ল। আশ্বিন, ১৩৬৭ 
পরমকল্যাণভাজনেষু 


মেহের বাবা,_ প্রাণভর! স্নেহ ও আশিন জানিও। 
গতকল্যই আমাদের কলিকাতা যাইবার কথা৷ ছিল। শেষে স্থির 
করিলাম, আজ প্রাতে রওনা হইব। ' কিন্ত আজ সার।দিন মঙ্গল- 
বাধের কাজে খাটিয়াও দেখিতেভি, আজও যাওয়া মঙ্গত নহে। কাল 
অগ্রনকে খবর, [তে কলিকাতা পাঠাইয়া দিয়াছি এবং অগ্ভ রাত্রের 
ট্রেণে যাইব!র জগ ট্যাকৃসি পাঠাইতে বলিয়। দিয়াছি। স্থতরাং আজই 
নাঝইয়া উপায় নাই। একটা জরুরী ঢালাইর কাজের মাত্র দশ আন। 
সারিতে পারিলাম। এইমাত্র কাদ হইণে আমিয়াছি। রাহি এখন 
ফোয়া৷ আটটা । আজিকার কাজ খুব সন্তোষজনক হইয়াছে । কালা- 
পাথর এাম হইতে নৃতন একদল কামিন শাগিয়াছে। গতকাল আলকুশ! 
হইতে মুকুন্দ মাহা, আমিন মাহাত, যক্রেশখর হাজরা, মঙগণ রুহিদান 
গ্রভৃতি বেশ কয়েকজন ভক্ত যুবক আগিয়৷ দারুণ পরিশ্রম দিযা গিয়াছে। 
নতুবা কালই ট্্রাইকের মুখে কাবু হইয়। যাইতাম। 
পুজার ছুটির মুখে তুমি বোধ হয় নিজেকে বড়ই বিব্রত মনে 
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করিভেছ। কিন্তু কি করিব, আমি ভ মঞ্গলবীধ নিয়াই ব্যস্ত, 
তোমাকে অতিথিশালা সম্পূর্ণ করিবার টাকা ত দিতে পারিতোছি না। 
এবার সমাগত, অতিথিদের কষ্ট সহিয়াই যাইতে দাও। আস্তে আনতে 
তাহাদের আরামের ব্যবস্থা করা যাইবে । যতটুকু সাধ্য, দত যব 
করিও । মনের ইচ্ছা। পবিত্র থাকিলেই হইল, বাহ্‌ চেষ্টার ফলাফল 
সর্বদাই অনুকূল নাও হইতে পারে। কে কি বলিল, তাহা নিয়া মন 
খারাপ করিও না, সর্বাবস্থায় মনের সরলতা ও মুখের হাসি বজায় 
রাখিও ॥ 

আশ্রমের কর্মীদিগকে কোনও কোনও অতিথি বড় তাচ্ছিল্য করে। 
তুমি এম-এ পাশ কর নাই বশিয়। কি কর্থ্টী বা জনসেবক হিসাবে 
কোনও কলেজের অধ্যক্ষ অপেক্ষা হেয়? এই লহজ কথাটা ইহারা, 
বুঝিন্তে চাহেন না। হইীহাদের ইহা মুঢ্তা। ইহাতে কখনও ছুঃখিত 
হইও না। 


এবার আমরাও প্রায় সকলে বেনারমে তোমার ওখানে ভিড় করিব । 
আমি আশ্রমে আগি কিছু আশ্রমগুলি ত আমার নহে। প্রত্যেকটা 
আশ্রমেই আমি অতিথি মাত্র। এই জন্তই কোনও আশ্রমেই আমি, 
কোনও সেব! পাইবার দাঁবী রাখি না, সেবা পাইলে সঙ্জন অতিথির 
মত নিজেকে ধন্ মনে করি। 


বাবা পরিশ্রমের অন্ত থাকিবে না। সারা বংসর খাট, পুজার ছুটিতেও 
তোমার একটু জিরাইয়। নিবার স্থযোগ নাই। 


এবার মহাষ্টমীর উপাসনায় যতটা পার জা1কজমক কম করিও। 
আমামে মানুষের মনু্যকত দরদিশা, উড়িষ্যায় মানুষের বন্ট।জনিত দুঃখ 


কষ্ট আমার মনকে বড় বিচলিত করিয়াছে। ভগবানকে ডাকিতে 
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ভক্তিই প্রয়োজন, আড়ঘ্বর নহে।  আগ্রগত « ভক্তদের উপামনার 


মংবাদটা দিও, যাঁহার| গলবন্্র হইয়া ঘরে গিয়া আমন্ত্রণ না করিলে . 
আসিতে শনিচ্ছক, প্রচুর সময় হাতে না থাকিলে তাহাদের জন্য বুথা 


সময় ন্ করি৪ না। প্রাণভর] ভক্তি নিয় যাহারা আসে, তাদের 
মই প্রকৃত সৎস্ঘ । ইতি 


শ্নার্বাদক 
ব্বক্দপানন্দ 
(1৭5) 
শ্রী পুপুন্কী 
১লা আশ্বিন, ১৩৬৭ 
কল্যাণীয়েযু, £-- 


ন্েহের বাবা_-, গ্রাণভরা স্সেহ ও আশিন নিও । 
সত্য ভাব ও মহচ্চিন্তার তোমর] প্রচার করিরা য1৪। একদিন 
ইহার সুফল ফণিবে। ইতি 


অুবববাদক 
স্বব্দপানন্দ 
(9১) 

গরুর কলিকাতা 

৩রা আঙিন, ১৩৬৭ 
পরমকল্যাণীয়েযু ১ 
স্নেহের ঝাব_, গ্রাণভরা নেহ ও আন নিও । 
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দুর্বৃত্তের অত্যাচারে তোমার যে দারুণ ক্ষতি হইয়াছে, তাহার 
বিবরণ মংঝ।দপত্রে পাঠ করিয়াছিলাম। তাহার পরে তোমার ভ্রাতাদের 
পত্রে বিস্তারিত জ্ঞাত হই। এইরূপ অপ্রত্যাশিত বিপত্তির অন্ত নিশ্চয়ই 
তোমর! প্রস্তত ছিলে না। এই কারণেই |বপাত্বর ব্যাপকত৷ এত অধিক 
হইতে পারিয়াছে। আর ইহার অকল্পনীয়তা তথা ব্যাপকতা যুগপৎ 
ভোম[দিগকে হতভম্ব করিয়া দিয়াছে। তোমাদের জন বিশেষ বেদনা 
অনুভব করিতেছি । কিন্তু বিপদে ভয় অপেক্ষা সাহসেরই গএ্রয়োজন 
বেশী। সর্ধনাশের আশঙ্কা অপেক্ষা ঈশ্বরে বিশ্বাসেরই উপযোগিতা 
অধিক। শত ছুর্ভোগ সত্ব তে।মর| তিনটা প্রতিজ্ঞ করিও, 

(ক) পৃথিবীতে ঝ।চিয়াই থাকিব, কেবলই মরিব না, 

(খ) অপরের অনিষ্ট করিব না, অপরকে বিদ্বেষ করিব 'না, 

(গ) কোনও অবস্থাতেই ইশ্বরবিশ্বাস হারাঈব ন1। 

তোমরা চুরি করিয়া! ধন আহরণ কর নাই, শ্রমের এতাপে সম্পদ 
অর্জন করিয়াছ। কেহ যদি তোমাদের সম্পদ নষ্ট করিয়া দিয়া থাকে, 
তাহা হইলে ভাবিও না যে, সত্যই উহ! নষ্ট হইয়াছে । স্বল্প শ্রমে হকের 
ধন তোমাদের কাছে ফিরিয়া আসিবে। দা দেখিয়া ভোমরা কাবু 


হইয়। পড়িও না। জগতের একটা প্রাণীর গ্রতিও বিদ্বেষ ন। করিয়। 


নিজের পায়ে নিজে ঈড়াইবার দুঃসাহম রাখ । নিজে বাঁচিবার জন্ট 


যে ছুঃমাহল, তাহ। বৈধ এবং গ্রশংসনীয়। অপরের অনিষ্ট করিবার 
জন যে হুঃসাহস, ভাহা পাপ ও নিননীয়। মরা সর্বাবস্থায় গরশংস- 
নয় পথেই চলিও, নিন্দনীয় পথে কখনে। প] বাড়াইবে না। 


আরও একটা কথা মনে রাখিও। 


জীবনের ছুর্ধোগে যাহার সহিত 
যে ব্বহারই সঙ্গত হউক না কেন, কে 


হই তোমাদের দৃষ্টিতে যেন পত্র 
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শাহয়। মকলেক্প গতি প্রেমভাব রাখিবে, সকলের জন্য স্টোমাদের 
ভাগবানা থাকা চাই, মকলের গ্রাতি তোমাদের গ্রীতি অবারিত রহিবে | 
পিতাখাত। ছুঃশীল পুত্রকে শাসন করে, কিন্ত প্রেমহীন হয় কি? শল্য- 
বিদ্‌রোগীর অহচ্ছেদ করে কিন্তু ক্রোধ রাখে কফি? প্রেমিক হওয়া 
“তোমাদের বাচিয়া থাকার প্রথম নর্ভ। আত্মরগ্ষণ দ্বিচীর নর্ভ ॥ সর্ব- 
জনের কুশলে জীবন দ[ন তৃতীয় সর্ত। 


(৭২. 

স্শ্রীগুর বারাণমী 
- ৭ই আখিন, ১৩৬৭ 
-পরমকলায।ণভাজনেযু ₹_ 

সেহের বাবা, গ্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও | 

তোঘর। আনেকেই ঘাটশিলার সম্মেলনে যাইবে বলিয়া সংবাদ 
'দিয়াছিলে। কার্ধাকালে একজনও য!ও না । না যাওয়ার ফলে 
তোমর] একটা বিচিত্র-্থন্দর অভিজ্ঞতা লান্দে বঞ্চিত হঈলে। বাঙ্গালী 
বিহারী, গড়িয়া, অন্ধ, আদি নান। প্রাদেশিক গ্রঠিনিধিকা কেমন 
সম্প্রীতি এবং পরিতৃপ্তির মণ্য দিয়া অনুষ্ঠানটাকে তাহার গৌরবঙ্গনক 
পরিণতি দিশেন, তাহা দেখিলে কিছু তোমরা শ্িক্ষা। করিয়া আসিতে । 
“কেবল জুজুর ভয়ে ঘরে আটক থাকার দুর্বলতা তোমদের অনেকট। 
দূর হইত। 

আমি বাঙ্গালীর ঘরের ছেলে, মাত্র এই একটা অপরাধে আমাকে 
অপদস্থ করিব|র জন্ সম্প্রতি ন।ন। দিকে ষে সকল আয়োজন, আবেদন, 
অভিযোগ ও ষড়যন্ত্র হইতেছে, তাহার পুজ্ম্পু্ঘ সংবাদ আমি রাখি। 
কিন্তু ভূভুর ভয় আমার নাই। আমি বাঞঙ্ধ।লীর ছেলে বলিয়াই বালগ/লী- 
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অবঙালী নিধিবশেষে সকলের জন্য আমার সেবাহস্ত প্রসারিত । 


আমি বাঙ্গালীর ছেলে বলিয়াই মমগ্র ভারতকে তরুণ কৈশোর হইতেই . 


একটা মাত্র দেশ বালয়৷ মনে করিয়াছি, এবং কেবল বান্স।লীর মুক্তির 
জন্য নহে, সমগ্র ভারতের মুক্তির জন্ত বুকের রক্ত ঢ।লিয়াছি। অনেক 
নামজাদ। দেশনেতার অপেক্ষা হয়ত স্বাধীনতার আন্দোলনে আমার 
শেোিভোত্সর্গ নিম্মতর স্তরের নহে। এখনে। আমি নিখিল ভারতের 
এঁকাকে স্বপ্নে দেখিতেছি, এবং আমৃতু। দেখিয়া যাইব। এমতাবস্থায় 
আমি বাঙ্গালীর ছেলে বলিয়ই যদি আমার কর্ম, চেষ্টা ও অধ্যবসায়কে 
বাধাগ্রস্ত করিবার জন্ত কোনও অকারণ বিরুদ্ধতা কোথাও হইয়। বা' 
হইতে থ।কে, তবে তাহাকে আমি গ্রাহা করি না। কারণ, মত্যেরই 
জয় হইবে, অনতোর নহে। 


ঘাটশিলার সম্মেলনে তোমর! যোগ দিতে গেলে তোমাদের, ছিদ্রা-. 
ম্বেষণকারীরা গুপ্ত অভিযে।গ করিবে যে, তোমর| বিহারের বঙ্গভাষী অংশ 
বাংলায় নিয়া যাইবার কৌশল অবলম্বন করিয়াছ,_-এইরূপ নিতাস্ত- 
অবাস্তব আশঙ্কায় যে তোমরা] ঘাটশিলার সম্মেলন বর্জন করিয়া, 
ইহা বুঝিতে এখন আর কাহারও কষ্ট হইবার কথা নহে। কিন্ত 
ভারতের কোন্‌ অংশ কোন্‌ প্রদেশে গেল, ইহ। নিয়া আমাদের কোনও 
সময়েই কোন৪ মাথাব্যথ। নাই। ভারছ্ের অংশবিশেষ ভারতের' 
বাহরে গেলে আমরা বেদনা পাই, এই কথা অবস্ত অনস্থীকার)। 
ঘাটশীশার সম্মেলন যে কোনও রাজনৈতিক ব্যাপার নিয়া আহ হয়' 
নাই, তাহা কে না জানে? তাহা সত্তেও কে কি চুকলি কাটিল, 
কেকি মিথা কথার স্থষ্টি করিল, এই ভয়েই তোমরা কর্তব্য কর্্দ 
হইতে পরান্মুখ থাকিবে? এতটুকু সৎসাহস নিয়া তোমর। জগতের 
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বুকে মানুষ পরিচয়ের দাবী নিয়া দাড়াইবে? ভাবিতে বড় ক্লেশ লাগে" 
বাবা, বড় ব্যথ। লাগে। 

বড় স্কীর্ণ মন ও দুর্বল হৃদয় লইয়া তোমাদের অঞ্চলের লোকেরা 
দীক্ষা নিতে আমে । দীক্ষা নিবার পরে নিজেদের সাধন-ভজনে গভীর 
মনোনিবেশ না করিয়। হাট-বাজারে বলিয়া সমালোচনা করিয়া যায বে,. 
ভ্রগৌরাঙ্গ কত জগাই-মাধাই উদ্ধার করিলেন, তোমাদের বাবামণি কৈ 
তাহা ও করিতে পারেন নাই । এবার আমর| এই সঙ্কল্প নিয়াই পুপুন্কী 
গিয়াছিলাম যে, বারো দিনে চারদিকের বারোটা এামে লোককে আত্মার 
ক্ষুধা মিটিবার মত হিতবাণী কিছু বণিব। শাধনা এইজন্ গ্রস্ত হইয়াই 
গিয়াছিল। বাগমারার এস-[ড-ওর কাছে ত মৌখিক অনুমতি বা 
উপদেশও চাঠিয়। রাখ। হইয়াছিল । কিন্ত তোমাদের জুজুর ভয় আমা_. 
দ্িগকে কাঙ্গ করিবার সুযোগই দিল না। বঙ্গভাষী তাদের কানে 
আমরা বাংল। ভাষায় ঈরায় বাণী শুনাইব। শাহাতেই তোমাদের 
পণ ভয়ে আর আতঙ্কে ভরিয়া গেল। কেহ তোমরা একটুখানি অগ্রণী 
হইর। কোন স্থানে কোনও ব্যবস্থার একটু ইন্দিত পর্যান্ত দিলে না। 
অব আমাদের হাতে কি আন্ত কাজ ছিল না? আমরা সেই শন্ত 
কাজই প্রাণ ভরি খাটি করিয়। আদিলাম। সে খাটুনীতে পৌদ্রে 
শরীর যতট। দগ্ধ হইয়াছে, মন তাহ।: অপেক্ষ। বৈশী দগ্ধ হইয়ছে এই 
ভাবিয়। যে, যাহাকে তাহাকে পীক্ষ। (দিয়। আমি দীক্ষার মূল্য কমাইয়া 


দিয়াছি। ৃ ৃ্‌ 
শিষ্যর] আমার বল ন! হইয়। জঞ্জাল হইয়াছে । ইভি 


আনীর্বধ।দক 
স্বূপানন্দ 
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শরীর বারাণমী 
১০ই আশ্বিন, ১৩৬৭ 
কল|[ণীয়েযু £- 
স্নেহের বাবা-_, গ্রাণভরা স্নেহ ও আশিম জানিও। 
তোমার লিখিত কার্ডখান৷ তোমীকে ফেরৎ পাঁঠাইলাম। যর করিয়া 
রাখিও। ইহা ছোমাকে তোমার জীবনচরিত শ্মরণ করাইয়া উপকার 


করিবে। নিজেকে লোকে নিঙ্গে দেখিতে পায় না বলিয়াই আয়নার 
স্থষ্টি হইয়ছিল। 


যে কাজ তোমার মনঃপুত নহে, তাহা কখনো করিও না। তাহ! 
কিতে গেপে কাজ হয় না, ভান হয়। ভানে ক্ষতি করে। এতদিন 
"অনেক ভান করিয়াছ। তার জন্থই ত অগ্রপর হইতে পারিভেছ না। 


কেহ যদি উপদেশ দেয়, _-ভাই হে, সর্বদ। সরল থাক, অমনি 
বুঝিয়। বসিও না যে তোমাকে কুঁটিগ বল! হইয়াছে । ৫%হ যা্দ বলে, 
সং্যমের পথে চল, সঙ্গে সঙ্গে মনে করিয়া বসিও না যে, তোমাকে 
'অনংযমী বালয়া গাণি দেওয়া হইতেছে । কেহ যদি বলে, নিকৃষ্ট ব্যক্তি" 
দের মধ্যেও উৎকৃষ্ট উপাদান আছৈ মনে কারগা এতি জনকে নিজ 
অভ]াসের উদ্ধে মহত্বর কার্গে প্রেরণা দাগ, আমনি বুঝিয়া বদিও না৷ যে, 
তোমাকে স্বল্প ্বন্নকম্ম। লোকদিগের গ্রত্তি বসা বাপ বলিয়া গালি 
দেওঃ] হইতেছে। হিতুক।রী বান্ধবেরা সদ্রদ্দেশ্তে মরল মনে হিতক্থ। 


বলেন, তাহার মধ্য হইতে কাদর্থ বা কৃটার্থ নিষাশিভ করিবার চেষ্টা বা - 


অভ্যাস মনের নিতান্ত এক অপরিণত অবস্থার পরিচায়ক । 
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" চারিটী সহর সম্পর্কেও এই কথাই শুনিতেছি। 
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এই ক্রাটটুকু নিজে বুঝিয়া কথনে! নিজেকে সংশোধন করিবে আশায় 
অগ্ত লেখনী সংযত করিলাম । 


দর্গী, দ্ভী, অহদ্কারীর আত্মলংশে।ধন হয় ন1। বিলব্ী, ব্নিত্র, নিজ 
দোষ অনুসন্ধানে উৎসুক ব্যক্তিরই আত্মসংশোধন হয়। হাটে দড়াইয়া 
আন্ষালন করিলেই আশ্ম-সংশোধন হয় না, _এ কাজটা বড় নিভৃত 
নীরবতার কাজ। কার এত অবনর আছে যে, তোমার দেব তোমাকে 
দেখাইয়া দিবে? নিজের দোষ নিজে খু'গিয়া বাহির কর। তাহাতেই 
কল্যাণ। ইতি 


আশীর্বাদক 
স্ব্ূপানন্দ 
(৭৪ ) 


- শুশ্রীপুর বারাণসী 


১১ই আশ্বিন, ১৩৬৭ 
সেহের বাবাঃ তোমরা সকলে আমার প্রাণভর1 স্নেহ ও আশিস 
জানিও । 
লোকমুখে শুনিলাম যে, সাম্প্রতিক পরিস্থিতির জন্ত তোমাদের সহরে 
এবার অন্তান্ত বারের স্থায় প্রকাণ্ত স্থানেও সমারোহ করিয়া শারদীছা 
সমবেত উপাননা করা হইবে না। ব্রঙ্গপুত্র উপতাকার আরও দ্র 
হয়ত সকল স্থানেই 
'একরূপ অবশ্থা নহে এবং ইহার দরুণ না হইতে হইডেও কোথাও কোথাও 
শারদীয়। অথপ্ডোপ।মন। শেষ পর্যন্ত হইয়। যাইবে । সংবাদ পাইয়।ছি 
যে, গৌহাটাতে অন্ান্ত বারের চেয়ে বরং অধিকত্তর উদ্বোগ সহকারে 
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“অনুষ্ঠান হইবে |, ইহার কারণ অবশ প্রধানতঃ এই যে, একটি ভক্তিমান্‌ 
.অমমীয়া অথণ্ড বর্তমানে সেখানকার অখওমগুলীর সম্পাদক । তাহার 
- অপক্ষপাত সেবাবুদ্ধি অনেক অসাধ্যকেও আস্তে আস্তে .সুঘাধা করিয়! 
দিতেছে । অনেক স্থানেই দেখিতেছি যে, অখণ্ডোপাসনা করিলে যদি 
এমকিত্রান্ত হিংসাবুদ্ধির লোকদের মনে উত্তেজনার কারণ ঘটে বা অনাচার 
করিবার ছলচুতা বাহির করিবার ওজর সৃষ্টি হয়, এট আশঙ্কাতেই যেন 
-করিব কি করিব না, এইরূপ জল্পন| চলিতেছে । আসামে কম পক্ষে 
তিনটা স্থানে অখওমনিির উপদ্রুত হইয়াছে । ইহার পরে এমন আশঙ্কা 
“কিছু অস্বাভাবিক নহে। কিন্ত ধর্ম মানুষের শাখত ব্যাপার, সাময়িক 
-উপদ্রবের দিকে তাকাইয়া তাহার অনুষ্ঠান কি চিরকাল স্থগিত থ|কিতে 
“পারে? ম্ুতরাং এই বৎসর যে ষে স্থানে হয়ত শারদীয়! সমবেত 
-উপাসনাতে লোকজন ভিডিতে সাহন পাইবে না, সেখানে ইহার পরবর্তী 
-বৎসরসমূহে যথো চিত ভাবে অনুষ্ঠান উদ্যাপিত হইতে পারে । আমি 
-সকল ব্যাপারেই অত্যন্ত আশ।বাদী। উপস্থিত বা আসন্ন পরিস্থিতিকে 
এএক তুড়িতে উড়াইয়া দিতে যদিও পারি না বা চাহি না, তবু ভবিষ্যতেও 
চিরকালই এই একই অবস্থা থাকিবে, এমন কোনও ধারণা আমার 
নাই। তোমর! এবার যদি স্থানীয় অবস্থ।র দরুণ অন্ঠান্ত বারের মতন 
-শারদীয়৷ উপ।সনার আনন্দ মস্তোগ করিতে সঙ্গম নাও হও, তথাপি 
মনকে দমিয়। যাইতে দিও না। আজ যাহা! অসম্তব হইয়াছে, কাল 
তাহা সম্ভব হইবে। পৃথিবীর এতিটি সত্য ধর্দের ইতিহাস কেবল উৎগীড়ন,, 
বা বাধা দলন ও অবিচল ঈশ্বর-বশ্ব।পেরই ইতিহ|ম | ভোমরা পরমেখরে 
(বিখাস শণকালের জনও হারাইও ন!! 
অজ হঠাৎ বাঞ্ধাণী-অসমীয়ার মধ্যে একটা! ঘোরতর মনাস্তরের 
১২৬ 


ত্রয়োদশ খণ্ড 


ব্যাপার দেখা যাইতেছে দেখিয়া অবাক্‌ হইয়। যাইও না। তোমাদের 
বাঙ্গালীদের মধ্যে পারস্পরিক হিংসা ও বিদ্বেষ কত বড় বিশ্রী অবশ্থায় . 
“গিয়া পৌিয়াছিল, তাহা কি তোমর। তোমাদের সাম্প্রদায়িক উৎসব- 
গুলির বাঁ ভদানুষর্গিক অনুষ্ঠানগ্চণির সময়ে বারংবার দেখিতে পাও 
নাই? বাঙালী জাতির মধ্যে একটা শতাব্দীর মধ্যে এতগুণি বিরাট 
বিরাট মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে যে অবাক্‌ মানিতে হয়, কিন্তু 
.মেই বাঙালী মহাপুরুষদের দিকৃপাল শিষ্যদের আদর্শানুরণকারীরাই 
কি তোমাদের গ্র|য় গতিট। উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠানে বিগত দশটা বংনর 
.ধরিয়া ধারাবাহিক বাধার সৃষ্টি করেন নাই? সকলেই দেখিতেছি 
ঝাঙ্গাণী জাতিটাকে নিজ নি খান তালুকের প্রজা বলিয়া ধারণ! করির! 
-লইয়াছেন এবং ইহাদের মধ্যে অন্ত কেহ আসিয়। এক কণা সতকথ! 
শুনাইয়া এক রতি গ্রাতিষ্ঠা অঞ্জন করিতে সমর্থ হউন, ইহ ভাবিতে 
অসমর্থ হইতেছেন। ফলে সত্যকে পোল। পথে দাঝাইয়া রাখিতে 
আক্ষম হইয়া কদর্য মিথ্যার ও হান অপপ্রচারের আশ্রয় লইয়!ছেন। 
-বিগত দশ বারে বৎসর ধরিয়া ইহা দেখিতে দেখিতে কাহার না মনে 
এই ধারণা জন্মিয়াছে যে, বাশালীরাই বাঙগ।লীর সর্বাপেক্ষা প্রধান শক্র? 
-বাঙ্গালীদের যে-কোনও মঠে য1৪, ছন্ত বাঙ্গালী সুদের মেখানে নিন্দাই 
শশুনিবে। ইহাদের শিষ্যরা ও অন মঠের শিষ্যদের গ্রাতি শিয়ত বিরুদ্ধ 
মনোভাব পোষণ করাকেই নিজ গুরুর এঠি আলুগতা বপিয়া ভাবিতে 
শিক্ষা! পাইতেছে। ইহাই যেখানে অবস্থা, সেখানে আদ অসমীয়াদের 
কতকাংশ লোক বাঙালীদের ধরিয়া বেশ করিয়। ঠেলাইয়া দিয়াছে বলিয়া 
এতোমাদের কি খুব বেশী করিয়া আফশ্োষ করিবার যুক্তি আছে? 
১২৭ 


ধৃতং প্রেয়া 


নিজেদের মধ্যে খাওয়াখাওয়ি করিয়া তোমরা অপরের কাছে ঠেস। 

খাইবার যোগ্যতা আহরণ করিয়াছ। 
আজ পধ্যন্ত তোমর! তোমাদের ধর্দ-সংঘের পক্ষ হইতে বা মধা 
হইতে কখনো এমন অপচেষ্ট। কর নাই, যাহার দ্বারা কি বাঙ্গালী সধুদের 
দ্বারা পরিচা|লত, কি অবাঙ্গীলী সাধুদের দারা সথষ্ট কোনও মঠ, মান্দর 
আশ্রম ব। মিশানর সম্মান ব৷ প্রতিষ্ঠা এক কণা কমিতে পারে। এই 
জন্যই এই চেষ্ট। করিবার অধিকার তোমাদের জন্মিয়াছে যে, বিভিন্ন 
ধর্মসংঘের মধ্যে গ্রতিযে|গিতা-মূলে যে অকারণ বিদ্বেষ ধূমায়িত হ্‌ইয়। 
গতিটি সংঘকে আধ্যাত্মিক মহত্ব হইতে নীচে নামাইয়া দিতেছে, 
তাহার স্ুবিহিত প্রতিকার তোমরা দাবী করিবে। ইহা করিতে 
পারিলে তোমর! সাধুনামধারী মান্ুষগুলির নৈ|তক জীবনে এক বুগান্তর 
কৃষ্টি করিতে পারিবে । বাহার] ভুল করিয়াছে, একদিন তাহার! যে 
ভুল বুঝিতে সমর্থ হইবেন এবং নিজেদের ভুল নিছের| সংশোধন কারয়। 
সর্বজনের পুজনীয় হইবেন, এই বিশ্বাস তোমাদের রাখিতে হইবে। ইতি 


আশীর্বব1দক 
স্বরূপানন্দ 
(4৫) 
ওর বারাণমী 


১২ই আঙ্িন, ১৩৬৭ 
গরমকল্যাণভাঙ্গনেষু 25 
শ্লেহের বাবা, তোমর1 সকলে আমার গ্রাণভর। স্নেহ ও আশিস 
জানিও। 
১২৮ 


ধৃতং গ্রেয়। 


মেদিন ভোম|র গৃহে বড়, অল সময়ের জন্ত গিয়াছিলাঁম । 
তোমাদেরও তৃপ্তি হইল না, আমারও না। আমি পুনরায় আপিলে, এক 
দিন বিশেষ ব্যবস্থা করিয়া তোমার ওখানে লমবেত-উপালনার ব্যবস্থ। 
করিও স্থানীয় মণ্ডলীর সঙ্গে এই জন্য তোমার, যোগাবোগ রাখ। 
দরকার। আমার মনে হয়, স্থানীয় মওলীর কার্যালয় তোমার গৃহ 
হইতে তিনমিক্টর রাস্তা হওয়া সত্বেও সম্ভবতঃ মণ্ডলীর কোনও 
দায়িতবত্রানসম্পনন ব্যক্তির নিকটে তোমার ঠিকানাটা পর্য্যন্ত নাইি। বত 
স্থান হইতে যত নৃতন ভ্রাত। আসিয়া! কলিকাতার অলিগপি পূর্ণ করি- 
তেছে, তাহাদের জনে জনের নামঠিকানা সংশ্রহ করিবার 
ও . টুকিয়া রাখিধার শ্রমভার মণ্ডলীর উপরেই ্ঠন্ত 
রাখা তোমাদের পক্ষে. সঞ্গত নহে। তোমাদের৪ : উচিত 
মণ্ডলীর সহিত প্রত্যক্ষ যোগ রাখা এবং মণ্ডলীর 
সাপ্তাহিক -সমবেত-উপাসনা-দিবসের. যাবতীয় পুণ্যানুষ্ঠানে বে।গদান 
করা। তোমর] যদি নিজ নিজ কর্তব্য কেবলই ভুলিয়া থাক,. তাহা 


, হৃইলে তোম|দের অতি গুরুতর প্রয়োজনের সময়ে মণ্ডলী তোমাদের 


প্রতি কর্তব্য পালন করিবেন.কি করিয়া? 

কাছাড় জেলার করিমগঞ্জে একটা মণ্ডলী আছে। একদা বাজ!রে 
আগুন লাগিল এবং শ্বভাবতঃই সেখানকার মণ্ডলীর সভাগণ স্বাভাবিক 
জনসেবাবুদ্ধির দ্বার। প্রেরিত হইয়া সেই আগুন নিবাইবার জন্ট ছুটিরা 
গেল। গিয়। দেখিল যে তাহাদের একটা ভ্রাতার গৃহও বৈশ্বানরের 
অনুগ্রহে দাউ দাউ করিণেছে। সঙ্গে সন্দে সহরের সকল অখণ্ডের 
নিকটে মংবাদটী পৌছিয়া. গেল এবং নিমেষের মধ্যে এমন বাবস্থ। হইয় 
গেল যে প্রজপত্ত'অগ্নিকুণ্ডের মাঝ হইতে সকল তৈক্ষসপত্রাদ নিরাপদ 
১২৯ 


ত্রয়োদশ খণ্ড 


স্থানে আসিয়া যাইতে লাগিল। শুনিয়া আশ্চর্য বি হইবে যে, তোমার 
সেই বিপন্ন গুরুভ্রাতার ঘরখান।ই মাত্র অলিতে পারিয়াছে, কিন্ত এতগুলি 
গ্রাণবান্‌ ব্যক্তির অকাতর মেবার মুখ হইতে আগ্নদেবতা আর কিছুই 
কাড়িয়া নিতে পারেন নাই । এই দৃষ্টন্তটী দোনার আঁখরে [লিখিয়া 
রাখিবার মতন একটী ব/পার। 

কলিকাতার মণ্ডলী অমন অনাধারণ সষশ অর্জন করিতে পারেন 


নাই, কিন্ত, নিজেদের মামান্ত সাংগঠনিক সাধ্যের শীমার মধ্যে থাকিয়। 
দ্র বৃহৎ আনেক প্রয়োজনীয় সেবা আর্ত ভ্রাতাভগিনীদের দিয়াছেন। 


ধাহারা এই সংঘের সহিত মোটেই সথাশষ্ট নহেন, এমন অনেককেও 
অনবরত সেব| দিয়া আমিতেছেন। স্থৃতর]ং তোমার নিজের স্বার্থের 
দিকে তাকাইয়াও মণ্জীটির সহিত ঘনিষ্ঠ দংযে|গ তে।মার রক্ষা কর! 
উচিত। 

তুমি আমাম হইতে কলিকাতায় চলিয়া আসিয়াছ, নৃতন করিয়া 
নিজের ভাগা পরীক্ষা করিবার জন্ত। তোমার আসামস্থ -ব)বসায়- 
প্রতিষ্ঠান যে-কোনও সময়ে বিনষ্ট হইয়। যাইতে পারে আশঙ্কাতেই তুমি 
দিগ.বিদিগানশুন হইয়। কণিকাতায় ছটা আসিয়াছ। আবগ.তুমি 
ভাগ)বান্‌ যে তুমি গুণী শিল্পী, খাটিতে সম্মত থাকিলে তোম|র ছাসুঠা 
মোটা ভাত ও দৃ'খানা মোট। কাপড় সহদ্দেই মিলিবে। তথাপি 
আত্মজনের সহায়তার ও পৃষ্ঠপোষকতার প্রয়োজনীয়তাকে অস্ীকার 
কর ভূল। 

মনের লকল আতঙ্কাদূর করিয়া দাও এবং সর্বশক্তি লইয়া কাজে 
হাত দাও । অনেক উচ্চাশা মনে রাখিও না, একটু একটু করিয়। ক্রমশঃ 
অগ্রগতির দিকে যাইবে এবং মর্বদ| সংপথে থাকিয়৷ কাজ চালাইবে, 


১৩০ 


ধৃতং প্রেম 


ইহাই পণ কর। একদিনে বড়মানুষ হইতে চাহিলেই মানব পাপ করে 
এবং বেহিসাবী ব্যাপার করিয়া নিলেকে অকারণ জটিলতায় জড়াইয়া 
ফেলে। তাড়াতাড়ি টাকা হইবার জন্য যেই সকল অপকোৌশলের 
মহায়ত| অনেকেই নিয়] থাকে, তুমি আমার সন্তান বলিয়াই তাহা হই্জে 
নিজেকে সযদ্বে দূরে রাখিবে | ইহা! স্রদাই বিখাস করিবে বে, তোনার 
সাধুতা ও শ্রমণীলতা তোমাকে যেখানে নিয়। পৌছাইর়। দিতে সমর্থ, 
চালাকী ব| চালবাজী তাহ| করিতে কদ|চ সমর্থ নহে । উন্নতি তোমাকে 
করিতেই হইবে, নেই জন্তই তোমার এঠ বিষয়ে দৃঢ প্র্ঠায় থাকা চাই। 
তোম।কে অতীতে আমি অনেক অনাবশ্তক বসন পারহার করিয় 
চণিতে উপদেশ দিয়াছি। তাহা পালন করিয়া তুমি যে শুভফল 
পাইয়াছ, তাহা নিশ্চয়ই তোমার স্মরণে 'আছে। যাহাকে দোষজনক 
বলিয়। জান, তাহার ধারকাছ দিয়াও কখনো যাই৪ লা। আমি 
সরধবান্তঃকরণে আশীর্বাদ কারতেছি যে, তোমার ভুজবীধেঃই যেন লক্ষ্মী 
তোমার অঙ্কশ।য়িনী হন,_.নারায়ণের শৌরধ/ আয়ত্ত কর, কমলা তোমার 
কাছ হইতে দূরে থাকিতে পরেন না। 
তোমার একটি আত্মীয়ের বিষয় আমাকে কাতরে নিবেদন 
করিয়াছিলে। তিনি অশেষগুণসম্পর ইইয়াও পানদোষ-হেতু লীবনে 
অশান্তি ভোগ করিতেছেন। আমি তাহার মহিত সাক্ষাৎ হওয়া! সত্বেও 
বিশেষ বাণুতার দরুণ সেই দিন আর আলাপ-সাল।ণ করিবার জন্ত 
অপেক্ষা করিতে পরি নাই। আমি তাহার জন্ত ভগবানের চরণে নিয়ত 
প্রার্থ। জানইতেছি। ভবিষ্যতে তাহার সহিত বিশেষ ভাবে আলাপ- 
আলোচন। করবার জন্ত এবং তন যাহা প্রয়োজন বোন করি, তাহ! 
করিবার জন্ত আমি অবহই সময় |দতে চেষ্টা কারব। 


এইন্প অবস্থার 
১৩১ 


ধৃতং গ্রেযা 


চারি জন লোক ইভা পানদোষ হইতে সপপরাগে বি মুক্ত হইয়। 
থাকেন, তাহা হইলে তাহা আমার নিজের কোনও মহিমাতে নহে, 
তাহা ঈশ্বর-করুণাতেই সন্তব হইয়াছে। ভগবানের করণা হইলে ইনিও 


"ইহা হইতে রক্ষা পাইতে পারেন। অতীতে যাহারা রক্ষা পাইয়াছেন, 


তাহারা একমাত্র ভগবানের করণাতেই পাইয়াছেন, ইহা অবশ্ঠই শ্বীকার ' 
করিতে হবে । কারণ, পানাসক্তির এমন অসাধারণ অবঙ্থ হইতে 
কাহাকেও পরিত্রাণ পাইতে আমাদের জীবনে আর দেখি নাই। এই 
অসাধারণ ঘটনাগুপিকে আমার কোনও 'মহিমার গ্যোতক মনে ন| করিয়া 
তোমর! পরমেশবরের করণারই বিজযন্তস্ত বলিয়া বিশ্বাম কর এবং 
সর্বতোভাবে ভগবানেরই চরণে কুপাভিখারী হও । ভগবানের হস্তধৃত 
য্্রপে আগি যাহ! করিবার তাহার জন সর্বদা প্রস্তুত থাকিব। 


তোমার আসামের কারবারটির ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ অনিশ্চিত হইলেও 


হঠাৎ করিয়া তাহ। তুলিয়। দিও না। চিরকাল আগামের অবস্থা এক 
রকম নাও থাকিতে পারে। অন্ততঃ না থাকাই স্বাতাবিক। আসামের 
দোকানটির জন্ত তোমার খণ না বাড়ে, তার দিকে সর্বদ] লক্ষ্য রাখিও, 
কারণ সেখানে দেনা বাড়িলে কলিকাতায় তুমি দীড়াইয়া থাকিবার বল 
পাইবে না। ইতি | 


আশীর্বাদ ক 
স্মরূপাঁনন 


১৩২ 


ঘা 


ত্রয়োদশ খণ্ড 
(5৬) 


শশরীগুরু বারাণণী 
১২ই আখিন, ১৩৬৭ 
পরমকল্যাগভাজনেযু চু 
নেহের বাবা, তোমরা সকলে আশার গ্রাণভর| ন্লেহ ও আশিল 
জানিও। 


দিন কতক ত তোমার ওখানে আশ্রমীয় কর্মীর একট! ভিড় জমিয়া 
গিয়াছিল। “অনেক সন্্যাসীতে গ।জন নষ্ট বলিয়া যে একটা কা আছে, 
তাহা সার্থকরপেই প্রমাণিত হইয়াছে । অনেক লোক থাকিলে বে 
অনেক কাজ হইবে, তাহা নহে। তাহাদের মধ্যে কতকগুলি 
গুণেরও উন্মেষ হওয়া দরকার । প্রথম গুণ হইতেছে, শ্রমে ইচ্ছা, 
দ্বিতীয় গুণ প্রতিষ্ঠানের প্রতি মমত্ব, তৃতীয় গুণ কাধের ভার প্রাপুের 
আদেশের এতি অনবহেলা। সবাই মিলিয়া একটা হট্টগোল করিবে, 
এই জাই অ।মি নানা স্থ/নের কর্মীদের তোমার এ আশ্রমে যাইবার জন্য 
অনুমতি প্রদান করি নাই। পরম্পরে পরস্পরের দোষ আলোচনাতেই 
অধিকাংশ মময় ক্ষয় করিবে, ইহার জন্ঠও নহে |, যে করটী লোক 
বিগত কণক মাস ধরিয়া তোমাদের ওখ।নকার আবশ্রমটীে বাস করিয়! 
গেল, তাহাদের মধো আশ্রমবাগের পরে নিরভিমান-ভাব বৃদ্ধি না হইয়! 
যেন অভিমানের বৃদ্ধি হইয়াছে লক্ষ্য করিলাম। নিজেরা এক এক 
জনে নিজের দেশে কত মন্মানিত ব! নিঙ্গের বাড়ীতে কত আরামে 
থাকিতে অভ্যস্ত, এই ভিত্তিতেই ইহারা নিঙ্গেদের মনুস্াতের মব্য।দ। 
বাড়াইতে চ।হিয়াছে। ইহাদের পিছনে আশ্রমের ষে অর্থবায়গুণি হইয়াছে 


১৩৩ 


ধৃতং গ্রেয়া 


তাহা যে এইভাবে বার্থ হইয়া গিয়াছে, ভাহাতে আমি মতাই আন্তরিক 
ঢঃখিত | কিন্ত যেই দুইটা কর্মী আগ্রাণ শ্রম করিয়াও কাহারও নিকটে 
এক কণা যশের গ্রার্থী হইল না, আমি তাহাদের জন্ঠ বিশেষ গৌরবান্বিত। 
আশ্রমে ইহারা একমামই থাকুক ব৷ দশ ব্মরই থাকুক, আমি ইহাদের 
উপস্থিতিকে আশ্রমের পক্ষে পরমমন্লনক বিয়া মনে করি। তুমি 
ম__কে ওরা-_কে.আমার এই অভিননান জানাইও। 


শ্রীমান রা-এর অসাধারণ শ্রম দেখিয়া আমার কয়েক বছর 
আগেকার শ্রীমান্‌ ল-এর কথাই মনে পড়িতেছে। নিরভিমান 
বশংবদ, নিথিচ।রে নির্দেশ পালনে রত পরিশ্রমী লোকেরা যোগ্য নেতার 
ক।ছে পড়িলে সর্বদ।ই অসাধারণ কাজ করিতে সমর্থ হয়। আজ আমা- 
দের এইরকম ছেলেমেয়েদের গ্রয়োজন। দুইটা বমর ধরিয়! ম__-এত- 
গুলি লোকের রান্ন। নামাইতেছে, তার সঙ্গে সঙ্জে আশ্রমের অকল্পনীয় 
শ্রম চালাইতেছে। এমন ছেলেই আমাদের চাই। যখন কর্তী-সংখ]া 
অন্প হইবে, তখনই অধীর হইয়া! অনেকগুলি কর্মীর জন্ত গর্থনা করিও 
না, কাজ না করিবার জন্ যাহারা আসে, ভাহাদের আমা নিবারণ 
রা রি তন রা পি এই আশ্রমটাতে দৈনিক 
একটি মাত্র নি্ষপ্দমী লোককেও সাজি দি নি: 
আমিয়। আশ্রমে হাজির হয়, তাহাকেই রি ক 1১ 
পয়া ভ্রম করিয়৷ অন্তা/় 


করিয়াছ। যে কাজ করিবে, সে কর্থী। যে গ্রতিষ্ঠানের 


শৃঙ্খলার সহিত 
নিজেকে সাদরে যুক্ত কৰিবে, রীতি 


হইবে। তাহাকেই কর্মী বনিয়। সম্মানিত করা 
একগাল কশ্মবিমুখ অলসকে, কেবল তাহার। কাজ করিবার 


১৩৪ 


ত্রয়োদশ খণ্ড 


প্রতিশ্রুতি দিয়া আশ্রমে আগিয়াছে বণিয়াই, কর্তা আথ্য। দেওরা চলে 
না। ভবিষ্যতে তুমি এমন ভ্রম আর করিও না। ও 

কম লোকেই কাজ ভাল হয়। শনেকগুলি লোক লইয়া হট্টগোল 
দুই চারিদিনের উৎসবাদিতেই প্রশস্ত । স্থায়ী কাজে ইচ্ছুক, হুদুগবঙ্গিত 
পরিশ্রমী ও নিঙ্গের যোগ্যহাবর্দনে আগ্রহী লোকই চাই, তাহাদের 
সংখ্য। কম হইল বণিয়া। ক্ষে।ভ রাখিবার প্রয়েজন নাই । কাজের এই 
কৌশলট অনেকে বুঝে না বপিয়া সারা জীবন ভরিয়াই নিফর্মা 
লোকদের লইয়া হুজুগ করিয়া যায় এবং পরিণামে দেখিতে পায় যে দশ 
বর পূর্বে জীবন-তরণী যেই ঘাটে বাধ। ছিল, সেই ঘাটেই এখনে। বাঁধা 
আছে, ইহাতে কোনও গতিরই সঞ্চার হয় নাই। 

শৌমাদের যে শ্রম, ইহার মহিমা-গাথা গাহিবার লোক নাই। 
নীরবে তোমর। আস্তে শান্তে একটা অনসন্তব রকমের কাজকে বাগাইছা 
আনিতে চেষ্। করিতেছ। ইহার আাগে অধাচকত্বের ভিন্তিতে এমন 
কাজ করিবার চেষ্টাও কেহ করেন নই | সুতরাং তোমাদের অলেক 
সময়েই মনে নিরুংসাহ-ভাব আসিতে পারে । কিছ্তু তাই বপিয়া বাহার 
নিকটে যাহা আশ! করা উচিত নহে, তাহার কাছ হইতে লৌর করিয়া 
তাহা আদায় করিবার বুদ্ধি করিও না। আশ্রমে নূতন কম্মী আনলে 
কিছুকাল পরীক্ষার পরে তাহাকে কাজের অযোগ] দেখিলে অবশ্যই দেশে 
ফিরিয়! যাইতে বাধ্য করিতে হইবে। অলম প্রতিপাপনের জন 
দেশে অনেক গ্রতিষ্ঠান আছে, তোমাদের প্রতিষ্ঠান মেই কাটি 
করিব।র জন্ নহে । 

চলিয়া যাইবার শত ইচ্ছা সত্বেও তোমরা যাহার আশ্রমটির প্রতি 
মমতা বশতঃই চলিয়া যাইতে পার নাই, তাহারা আমার এই পত্রখান। 

১৩৫ 


ধুতং গ্রেয়া 
বারংবার পাঠ করিও। আজ যাহারা অশেষ দুঃখ কষ্ট স্বীকার করিয়াও 
গুরুধামের মাটী কামড়াইয়া রহিয়াছ, অদূর ভবিষ্যতে তাহার! নিজেদের 
ফৃটান্তের বলে লোকমমাজের শিক্ষক হইবে। বি-এ, এম-এ পাশ 
করিয়াও অনেকে 'লোকশিক্ষক হইতে পারে না, কিন্ত নিজ জীবনে 
চারিক্রিক আবর্শের প্রতিফলন দেখাইয়। গ্রতি জনেই লোকশিক্ষক 


হইতে পারে। 


কৃষিক্ষেত্রে বা অন্ন শ্রমসাধ্য কাজে কুলী-কামিন নিয়োগ করিতেও 
তোমরা লোকের হট্টগোলটাকে বর্ধন করিয়া চলিও। যেই সময়টাতে 
একট। দৃগ্বপোধ্য বালকের অতি তুচ্ছ শ্রমকেও অনাধারণ দামী বলিয়া 
মনে হইত, তেমন বিপদট| সম্প্রতি কাটিয়া গিয়াছে বলিয়াই আমি মনে 
করি। এখন তোমরা কত অল্প লোক দিয়া কত বেশী কাঁজ করাইতৈ 
পার, ভাহার দিকেই নজর দিও। অল্প লোকে কাজ 'বেশী হয়। অল্প 
লোককে মহজে খুশী রাখ! যায়। অল্প লোকের মধ্যে দ্রোহ বা বিরোধ- 
ভাব সহজে দানা বাধিতে পারে না। অনেক লোক লইয়। কাজ করিতে 
গেলেই আজিকার দিনের রীতি অনুযায়ী ধর্মঘট, ভীতিগ্রদর্শন আদি 
অবাস্তর ব্যাপার বেপরোয়া ভাবে ঘটিতে থাকে । অল্প লোক লইয়া 
কাজ করিলে তাহাদের গ্রতি দয়ামায়া বা ভালবাসা অনুশীলনের নুযোগও 
যেই থাকে। ইহার ফলে তাহাদের সহিত সহ 'আত্মীয়ত। স্থাপিত 
যিদ 
করিতে ট মানুষের গ্রাতি প্রেম সন 
ৃ কমিয়। যায়, আত্মীয়তা-বোধের 

বাত্যয় হয়। তাহা ভোমরা করিও না। প্রাতি্ঠানের আধিক ক্ষতি না 
করিয়াও হাজার রকমে লে।ককে দয়া করিবার স্থযেগ আমাদের আছে। 


১৩৬ 


ত্রয়োদশ খওড 


সেখানে অর্থের উপরে চোট নিয়! মিধা| দয়! দেখাইতে গেপে, দ্ধ সা 
হইয়। কখনও কখনও অর্থ হইয়া থাকে । তোমর! গা্সিক হ9 কিন্ত 
বিবেচনাহীন মাত্রাব্িত দয়ার অন্ণীপন করিয়। পরিশ্রমী লোকদিগকে 
অলপ ও.সরলম্বভাব লোকদিগকে কীক্বা্ শয়তানে পরিণত হইতে 
(দিও না। গ্রতিটি কুলী-কাখিনের মনে ধর্দভাব জাগাইগরা তুলিবার দিকে 
মকল অবস্থাতেই নজর দিবে। গ্রায় পয়ত্রিশ বছর যাবৎ আশ্রম হ্টতে 
“বিনামূল্যে ওষধ পাইয়া যাহারা সুযোগ পাইলে আশ্রমের লোটা, বাটি, 
কম্বল, ঘড়ি, কাঠ, লোহা চুরি করিয়া লইয়। যাইতে দ্বিধা বোধ করে লা, 
তাহাদিগকে কাজে কীকি দিবার অভ্যাসটি অনুশীলন করিতে দিলে 
ইহাদের হাঁজার বছরেও কোনো উন্নতির আশা নাই। ইতি 
আশীর্ধাদক 
স্বর্ূপানল্দ 


(5৭) 


বারাণসী 


গু শ্রীপ্ুরু 
১২ই, আখিন, ১৩৬৭ 


গরমকল্যাণীয়েযু ৫ 
ন্নেহের বাব|__, তে|মরা মকণে আমার গ্রাণভরা মেহ ও আশিল 


নও । 

পু আজ এখানে আমর] বহু জনে মিপিয়া মহাষ্টমীর উপাসনা কারলাম। 
এই সময়ে সবগুলি আশ্রম হইতে যদি মকলকে একসঙ্গে পাইতাম, তাহা 
হইলে আনন্দের অবধি থাকিত না। এক এক লমে কমার মনে হয়, 
যে, অনেকগুলি আশ্রম করিয়া ভুল করিয়াছি । খকপকে একর পাইবার 


২৩৭ 


ধূতং গ্রেয়! 


পক্ষে ইহ! বিষম বিদ্ল। তবে একটা মাত্র সাত্বনা এই যে, তোম!দের 
মধ্যে যেই কয়ট। দিন বাস করিয়া আগিয়াছি, সেই কয়দিন তোমরা 
বা আমি তকরন্ শ্রমে নিবৃত্ত থাকিলেও মকল ব্যাপারে উৎগবেরই আনন্দ 
অনুভব করিয়াছি। রা_র কঠোর শ্রম আর তোমার অগ্রিদগ্ 
হইয়া এতগুলি লোককে অন্নদান, একটা উৎসবেরই আবহাওয়া বহন 
করিয়। চলিয়াছে। উৎসব ত বাহিরে নয় বাবা, উৎসব মান। সেই 
উৎসব আমি সেখানে তোমাদের সেবা ও শ্রমের মধ্য দিয়া আস্বাদন 
করিয়া আসিয়াছি। 

তোমার গাধার মতন খাটুনি দেখিয়া! অনেকে তোমাকে ভূত্য বলিয়া 
ভ্রম করে। কিন্তু তুমি তাহাতে একটি দিনের জনও মনে কোনও গ্লানি 
বোধ করনাই। এইখানেই তোমার সেববত্ব তাহার গ্রকুত স্বরূপে 
ফুটিয়। উঠিয়াছে | বেতন লয় বলিয়াই, প|থিব এ্রতিদান লভ করিবার 
চেষ্টা আছে বলিয়াই, সাধারণ মেবককে লোকে ভৃত্য বলে। ভৃত্য- 
সেবককে কেহ সম্মান করে না। কিন্তু এত পরিশ্রম করিয়াও কেবল 
তোমার গুরুদেবের এক কথ সুখের বেশী কিছু চাহ নাই। এই খানেই 
তোমার আনল রূপটি প্রকটিত ইইয়। উঠিয়।ছে |, একদা এই আশ্রম 


শত শত ভূঙ/-সেবকে পূর্ণ হইর। যাইবে, যাহার] বেতন গ্রহণ করিবে, 


আবার সেবার জন্ত পুরস্কার, যশ, প্রতিপত্তি, আকাজ্ষ। করিবে । কিন্ত 
তোমরা ছুই-চারিটি বাতি চিরকালই তাহাদের কাছ হইতে পৃথক হইয়। 
থ|কিবে। প্রত্ধিনধুদ্ধি না রাখিয়া যে সেবা, ভাহ। স্বর্গীয় বস্তু । 
্বাস্থোর দিকে দৃষ্টি রাখিও। সহকন্পীদের সহিত গ্রেম রাখিও। 
গ্রামবাসীদের গহিত ভদ্র ঝাবহার করিও। অতিথিদের প্রতি সমাদর- 
শীল হইও। অনেক আশ্রমে ধনী অভিথির। যেমন সন্মান বা মনোষে।গ 
১৩৮ 


স্ব 


ব্রয়ো?শ খণ্ড 


পাইয়। থ|কেন, দরিদ্র বা সাধারণ অভিধিরা তেমন পান না। ইহা যেন, 
তোমাদের ওখানে কখনে| না হয়। বে শতিথি কে, কেন ক্মন্চিধি, 
ইহা বিচারের তোমাদের অধিকার আছে। লারা বেলা নংসারের 
জোয়াল টানিয়া হঠাৎ যাহার! দুই মাইণ হণাটির। আলিয়া দুপুরের আহা" 
রের সময়েই ঠিক পাত পাতিয়া বিয়া যার, তাহাদিগকে অশ্িপি 
বলিয়া মনে করা সঙ্গত হইবে না। অকারণে আপিয়া ধাহারা অন্ন-ধ্ংল 
করে, তাহ|দিগকেও অভিথির সম্মান দেওয়া সত নহে। আমার 
পিতামহদেব অনাধারণ অতিথি-বত্ল ছিলেন! তাহার গৃহে 
দৈনিক পচিশু-ত্রিশজন অতিথি একটা সাধারণ ব্যাপার ছিল। আমরা 
আমাদের বালে মেই গৃহে কখনে। কখনো] শতাধিক অতিথিকে আসিতে 
দেখিয়াছি। তিনি অতিথি-মেবা় একেবারে নির্বিচার ছিলেন। 
এই একটা কাজেই তাহার বিপুল উপাজ্জন নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল । 
গৃহে গ্রায় পনের জনের মত বিগ্ঠার্থী প্রতিপাপিত হইত, ইহাদের 
সম্পর্কে ছাডা আর কোনও স্থায়ী কল্যাণ এই অতিথি-সেব! বারা হয় 
নাই। পিতামহদেবের এক অমাধারণ আকাজ্ফা ছিল যে একটি 
বিছ্টাগী করিয়া দিবেন, যাহাতে নিত্য একশত ছাত্র ন্ন পাইবে এবং 
বিনা শুক্ষে বি্তার্জন করিবে! কিন্তু নিবিচারে অতিধিসেবার ফলে 
তিনি শেষ গীবনে এমনই আধিক ঢুরবস্থায় পড়িয়াছিলেন ফে, এই 
সা্বিক কামনাটি তিনি পুরণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। এমন একটা 
বিগ্া/ধি-নিলয় আমিও গড়িয়া যাইতে চাহি । তাহারই চ্ত আম দিঝা- 
রাত্রি গ্রাণপাত পরিআম করিয। যাইতেছি। তোমরা অন্তাধায আশুধি- 
মেবার বিগামে মত্ত হইয়। ভাবী ঠেই মুখস্বপ্রকে অহুরেই বিনষ্ট কথিয়। 
[দও না। অঠিবি-সেবার কতকগুলি নিয়ম থাক আবগক, যেমন 


১৩৯ 


[| 


ধৃতং গ্রেয়া 


সকল পুণ্য ক 1জেরই নিয়ম আছে।, অনিয়মে রাজার রাজ্য থাকে না। 
অনিয়মে কুবেরের ভাপ্ার শূন্তে মিশায, ইন্দ্রের দেবত্ব নাশ পায়। তোমর! 
নিয়ম করিও এবং নিয়মের অধীন থাকিও। নিয়ম-পালনকে জীব- 
প্রেমের বিরোধী ব্লিয়! মনে করা মানসিক দুর্ধলত| মাত্র। ইতি 
আশীর্বদক 
স্ব্ূপানন্দ 
(৭৮) 
গরুর বারাণমী 
১৪ই আশ্বিন, ১৩৬৭ 

কল]ণীয়েযু 

স্নেহের বাবা__, আমার গ্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও। 

তোমার জীবন সফলতায় পূর্ণ ইউক, মার্থকতায় ভরিয়া উঠুক, 
ানন্দ-্ুন্দর সদা-এফুল্ল কৃত-কৃত্যতায় মণ্জু হইয়া উঠুক | আজ এমনই 
একটা দিন যে, প্রত্যেককে একখানা করিয়। পত্র লিখিতে সাধ যায়। 
তোমাকেও অন্তরের সুগভীর প্রেমের তাড়নায় এই পত্র লিবিতেছি। 

গ্রতি বদর লিখি কিন্তু একটা বৎসরও তুমি একটা প্রত্তর দাও 
নাই। ইহার পশ্চাতে কি কারণ আছে, তাহা আমি জানি। তুমি 
নিশ্চিন্ত থাকিও। তোমার মহিত আমার যে জীবনের এক সময়ের 
একটা নিগুঢ় সম্পর্ক ছিল, তাহা আমি কোথাও গ্রকাশ করিব ন|। 
আমিই তোমাকে ঠেলিয়া ঠুলিয়া বড় করিয়৷ তুলিয়াছিলাম, ধাহারা! 
তোমাকে চিনিতেন না, তাহাদের নিকটে তোমাকে জোর করিয়া ধরিয়! 
পরিচিত করিয়। দিয়াছিলাম, তোমার সঙঘট-সন্ধিক্ষণে তোমার হইয়া 
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জনসভায় ভাষণ দিয়া তোমার বিরুদ্ধে ব্যাহ-বিদ্ধ বিরাট বাধাসনুহকে 
অপমারিত করিয়াছিলাম, পাহাড় কাটিয়া হোমার জীবন-দারার সহ 
সুগম পথ করিয়। দিয়ছিলাম। তোমার বিরাট লোক প্রতিষ্ঠার 
পশ্চাতে আমার যে এতটুকু দান বা সেব৷ আছে, তাথাই যদি লোক- 
সমক্ষে স্বীকার করিতে হয়, এই ভয়ে তুমি আমার কাছ হইতে মহস্রু 
যোজন দুরে সরিয়া রহিয়াছ। আমি ইহ জানি। 

কিন্তু তোমার,ত আমাকে ভয় করিবার কিছু নাই। তোমার নাম 
ভাঙ্গাইয়া জগৎ-সমাঙ্গে প্রতিপত্তি লাভের আমার কিছুমাত্র প্রয়োজন 
আছে বলিয়া তোমার কখনো সন্দেহ হইয়াছে কি? এমন সন্দেহের 
কোনও কারণ আছে কি? তোমার চেয়ে সহস্র হস্ত উর্দে যাহাদের 
মস্তক উত্তোলিত হইয়াছে, এমন ভ্রিলোক-বিখযাত আত্মত]গী পুরুষদের. 
কেহ কেহ কাঁদা-মাটি অবস্থায় আমার করাঙ্গুলি-ম্পর্শে বানর না হইয়া 
মমাজকল্যাণকারী মহান পুরুষে পরিণত হইয়াছেন। আমি তাহাদের 
নাম উচ্চারণ করিয়। একটা দিনের জনও নিঙ্গেকে সম্মানিত করিবার 
চেষ্টা করিয়াছি কি? তুি স্ুগ্রতিিত পুরুষ, আর আমি একট। মুল 
গাছতলার দরিদ্র সন্ন্যাসী, ইহার জন্ত আমার লঘু হইবার চেষ্ট। করিবার 
কোনও গ্রয়োজনই আসে নাই জানিও। 


তোম।কে আমি স্নেহ করি, তোমার উন্নতি আমি আকাজ্া করি, 

ভোমার ঘর দেশ, জাতি ও জগতের শুভ হউক, ইহ! আমি কামনা 

করি। তাই আমি প্রতি বিজয়ায় একটা করিয়া! আশীর্ষাদ-পত্র দেই । 

কন আমার কাছে পঁচিশ খান| পত্র লিখিয়াও একখানার বাব 

পাম না। আমি ধারাবাহিক বছ বধ ধহিয়৷ তোমার একখান! প্রাপ্তি- 

্বীকারপত্র পথান্ত না পাইয়। অধাবসায়-মহকারে কেবল .লিখিয়া 
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াইতেছি। ইহার কারণ এই নহে যে, তোমার নিকটে আমার স্বার্থের ] 
্রভ্যাশা আছে । ইহার কারণ এই যে, তুমি ভগবৎকপায় যতটুকু বড় 

হইয়ছ, তার চেয়ে অনেক বড় হইবার তোমার গ্রয়োজণ আছে, এই * 

কথাটা আরম তোমাকে বার বার শ্মরণ করাইয়া দিতে চাহি। তুম 

আমাঁকে না চাহিতে পার কিন্তু আমি তোমাকে চাহিব না কেন? র্‌ 
আমি তোমাকে চাহি তোমার ও আমার দেশের জন্ত, আর চাহিব 


জগতের জন্ত। ইতি 
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বিশ্বের গ্রতিজনকে ভালবামিবার চেষ্টা এক মহতী সাপনা। সেই 
মাধনায় তোমরা ব্রতী হও। 
ভালবাসা এক নহজ|ত শক্তি, যাহ অনুশীলনের দ্বারা ব্যাপকতা 
পায়। জীবনে যে একজনকে ভ|লবাসিতে পারিয়াছে, পে ক্রমে ক্রমে 
৯. সহত্র জনকে ভাগবাসিতে পারে। ভালবান|র সাধনায় তোমর| দিদ্ধধাধক 
হও। 
দিগন্ত-বিস্তুত হউক তোমাদের প্রাণ, সাগর-সমান হউক তোমাদের 


আশীর্বাদক . মন, আকাশ-গ্রমাণ হউক তোমাদের হৃদয়, তাহাতে প্রেমের চন্ত্রমা 
ব্বরূপানন্দ উদ্দিত হউক, তাহাতে কেটি নক্ষত্রের হউক প্রেমাভিযান, তাহ!তে একটা 
জ্যোতিফের লক্ষ কোটি প্রতিবিষ পড়।ক আর সব্ধজীবের নয়ন করুক 
(38) ছি, মুগ্চ জীবন করুক ধন্য । 
শরীর বারাণশী ও জীবনের প্রতিটি প্রাঙ্গণে তোমর। প্রেমিক হও। সব্বাজনহুখার্থে, 
১৫ই আর্বিন, ১৩৬৭. | বিশ্বজনহিতার্থে, নিজেদিগকে বলি দিয়া তোমরা হও কৃতার্থ। 

কল্যাণীয়েয 8: রস প্রত্যেকে মাধন-পরায়ণ হও | সাধন না করিলে গুরু-বাকের অর্থ 
ন্নেহের বাবা__, তোমরা সকলে আমার এাণভরা ন্নেহ ও আশিস স্বায়ম হয় না। নিজেরা সাধক হও, অপরকেও সাধনপথে উৎমাহ 

জানিও | দ|ও। ইতি 

ভগবানে রাখিও বিশ্বাণ, হরিনামে রাখিও নিষ্ঠ।, সর্ধজনে রাখিও 

প্রীতি, ছুঃখীজনে করিও দয়া। আশীর্বাদক 
স্বরূপানম্দ 


প্রতিটি মানুষকে তোমরা ভালবাসিও, ভগবানের জীব মাত্রকেই 
আপন জন বলিয়া জানিও। 


জীবন তোমাদের সর্বজনের গ্রতি প্রেমে হউক ভরপুর, তোমাদের - 
 শয়নের মললেহ দৃষ্টি বিখভুবনের প্রাণের বেদনা এরশমিত করুক । 
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কল্যাণীয়েযু ₹- 

স্নেহের বাবা__, প্রাণভর! গ্নেহ ও আশিম নিও । 

বিজয়ার স্নেহাশিস-ধারায় তোমরা সিক্ত. হও, তোমাদের অন্তরের, 
সকল ভয় দুর হউক, তোমর। সর্বশক্তি নিয়৷ ভগবানের সেবঝ।র যোগ্য 
হইবার চেষ্ট। কর। এই যোগ)তা-সঞ্চয়ের পথে তোমরা গৃহদাহ, লুষ্ঠন, 
হত্য| ব৷ উৎ্পীড়ন কোনও কিছুকেই এক কণ! মূল্য, দিও না। অপাধিব 
অর্জনের জন্ত কল পাধিব ছুঃখকে তোমাদের জয়. করিতে 
হহবে। 


অমুতের তোমরা সন্তান, ভয়কে জয় করাই. তোমাদের শ্বভাব, সর্ব 
আতঙ্ের উর্ধে থাকিয়া তোমরা বিশ্বগনের সঙ্কট-মোচন কর। 

শুভ বিজয়া তোমাদের সকল পরাজয়ের গ্রনি মুছিয়। নিক । সরলতা, 
ও সাহস, সততা ও শৌধ্য অবলম্বন করিয়া তোমরা চল । হিংসার পথে 
নহে, প্রেমের পথেই হইবে তোমাদের পাদচারণ। বিশ্ব-বিজয়ের শক্তি 
তে|মাদের আছে, ইহা এক নিমেষের জগ্ঠও ভুলিও না। 

চতু্দিকের বিভীষিকা দেখিয়া! ভাবিও না যে, ইহাই জগতের শাখত 
রূপ বা ইহাই বিধাতার চিরস্তন বিধান। এই অমা-রজনীর অবসান 
অ।ছে, গভীরতম অন্ধকারের বুক চিরিয়াই শান্তি-হুখ-মাখা হুর্যা-কিরণ 
নিজেকে বিস্তারিত ঠ 
টি রা র [রিত বিচ্ছুরিত করিবে। কেবল বিশাস রাখ, সাহন 
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অধিকাংশ হত্যা! ত ভয়ের হাতে হইয়|ছে। ভয়কে জয় কর, 


নর্ধাবস্থাতে মৃত্যুঞ্জয় সাহমকে অবলম্বন কর। 
কাপুরুবেরাই অপরকে ভয় দেখাইতে চাহে। সে ভীত হইয়। 


পড়িলে কাপুরুষদের মনে আরও ভয় জন্মে যে, এই ভর যদি কথনো দূর 


হইয়া যায়, তখন ত বুঝি সে প্রতিশোধ নিবে । তাই কাপুরের হিং 
হয, নির্মম হয় নিষ্ঠুর হয়। তোমরা কোনও অবস্থাতেই কা পুরুব হইও 
না। কাহাকেও ভর দেখাইও না, কাহাকেও ভয়ও করিও না। 
সাহসিকতার সাধন! আর ঈশ্ব-সাধনাকে পাশাপাশি রাখিবে। 

কাপুরুষের ঈশখর-মাধনা, অতি দুর্বল এবং অনেক সময়েই আবান্তব ) 
তোমরা সাহসী হও, সাধকও হও । 

সত্য হইতে তোমরা কে(নও অবস্থায়ই চাত হইবে না, এই পণ কর। 
প্রাণভয়েও নহে, মানভয়েও নহে, বিষম বিপত্তি আমিলেও নহে, কখনই 
সত্যকে পরিত্যাগ করা হইবে না। তোমরা অযুতের সন্তান, অভযগই 
তোমাদের মাধনা, তোমাদের অমৃত অভয়!মৃত। যে অমৃতে অভয় নাই, 
তাহাই অনৃত । | 

পত্রের আমি উত্তর চাহি না। পত্রের ছত্রে ছত্রে যেসকল উপদেশ 
ও অনুজ্ঞ। যাইতেছে, তাহা পালন করিয়া প্রতি মুহূর্তে তোমরা তোমাদের 
জীবনকে মৃল্যবান্‌ হইতে মৃণ্)বন্তর কর, আমি ইহা চাহি। ভয় দূর কর. 
আতঙ্ক পরিহার কর, জীব ও জগতের প্রতি বিরাট বিশাল ব্যাপক 
কর্তৃব্যকে জীবনের সর্বস্বার্থের উপরে স্থাপন কর। 

নিদারুণ ভয় তোমাদের সকল উদ্াম হরণ করিয়াছে । ভয় তোমাদের 
নেত্র-যুগনের আশারুণ জ্য|তি কাড়িয়। নিয়ছে। কার জন্ কি করিবে, 
কেন জীবন বিপন্ন করিয়া এমন দেশে বান করিবে, এই প্রশ্থের দ্বার) 
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। ভোমরা নিগীড়িত নিঙ্সেষিত হইতেছ। আমি বলি, অবস্থা যাহাই 
হইয়! থাকুক, ভয় তোমর] পরিহার কর। 
জীবনে যতটুকু বিপদ, ভয় মানুষের তার চেয়ে কোটিগুণ বেশী। 
ভয়কে জয় করিলেই দেঁখিবে, বিপদ লঘু হইয়া গিয়াছে। কাপুরুষেরাই 
নি্ভাক পুরুষকে ভয় পায়, এই জন্তই গুপ্ত পথে তাহার 'জীবনাবসান 
করিবার চেষ্টা করে। মৃত্যু যখন একবারই আছে, মরণ' যখন কাহাকে ও 
ছুই, তিন, চারি বার করিয়া চুম্বন করে না, তখন মৃত্যুভয় পরিহার করিয়া 
সৎ সরল ও সাধু-জীবন-যাপন করাই প্রত্যেকের কর্তব্য । 
মরণের ভয় করিয়া জীবনকে অপমানিত হইতে দিবার মতন পাপ 
আর কি আছে? গ্রত্যেকে মরণ-ভয়-রহিত হইয়া য1ও। কি নারী, 
কি পুরুষ, গ্রত্যেকে তোমর। মরণকে সন্গেহে আণিজন করিবার জন্য 
প্রস্তুত হও। মৃত্যুকে সমাদর করিয়াই অমৃতত্ব আসে। মৃত্যুকে ভয় 
করিয়া পর করিয়া দিও না। মৃত্যু গ্রতি জীবনের অন্তিমের আশ্রয়, 
শেষ-শয়নের ম্দী। তার মত প্রিয় কে আর আছে? তার মত শ্রেয়ঃই 
ব| আর কে থাকিতে পারে? 
গ্রতিটি দিন একটা করিয়া নৃতন ভয় তোমাদের জন্ত ক্যাট হইতেছে। 
ইহাতে তোমর। সা উদবিগ্রতর হইতেছ। কিন্তু বাবা, নিত্য 
ন ভয়ের মাঝে 
উল রা রা দাগ ০ 
রর র দিগ্বিজয়? বিপত্তি 
নাই ত' কিসের বলার্জন? আঘাত নাই তঃ কিসের দুচত? বিপ 
দেখিয়। ঘাবড়াইয়া যাইও না। বিপদেন্ন মধ্যেই যোগ/তার সম্পদ সি 
রহিয়াছে। ছূরধেগের ভিতরেই শক্কি-আহরণের শ্রেঠ হুযোগ। 


বিপদ দেখিয়। মনকে দুর্বল করিও না। বিদ-বিপত্তির মধ্য দিয়াই 
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পৃথিবীর মকল মানুষের পথ। বিপদ যতই বাড়িবে, তোমাদের লাহন 
তত্তই বাড়ক | তোমাদের লাহম তোমাদিগকে সৎকর্ম পূর্বাপেক্ষা 
অধিকতর আগ্রহী করুক, অপৎ কর্দ্ে রুচিহীন করুক। অপরে 
তোমাদিগকে মূর্খ মনে করিতে পারে কিছু তোমাদের সাধুতা তোমাদের 
সাহমের এবং তোমাদের সাহম তোমাদের নাধুতার রক্ষক হডক। 

যত ভয়ানক অবস্থাই আন্থক, তাহাকে স্ফীত বঙ্ষে পার্জ বাড়াইরা 
দাও। কোনও অবস্থায়ই পলায়নপর হইও না। বিদবেব রাখিও না 
কাহারও উপরে, মমতাও রাখিও না। নিজের উপরে নিলদের মমদ্ব 
যুক্তিপন্গত মাত্রা ছাড়াইয়৷ গেলে তাহাই অন্ত জনের প্রতি বিদ্বেবের কূপ 
গ্রহণ করে। বিদ্বেষে বল নাই, আছে দুর্বলতার বীদাণু,_বিদবেষে 
বিজয় নাই, আছে পরাজয়ের গুপ্ত পথ । বিশ্বের সকলকে প্রেম দিয়া 
নিজের এতি নিজের কর্তব্য করা যায়, এবং জানিও, তাহাই বীরের 
ধর্ম | 

আতঙ্ক যদি ঘরের 'ছাদ অতিক্রম করিয়া থাকে, তে|মার সাহস 
আকাশের নক্ষত্রকে গিয়| স্পর্শ করুক। ভয়-ভীতিকে আমল দিলে 
জীবন তাহার মাধুর্য হারায়। উন্মত্ত ঝঞ্চবাযু.আর উত্তাল সগর-তরঙ্গ 
দুইটাকে ছুই করতলে চাপিয়া ধরিয়া রাখিয়৷ তোমাদের পথ চলিতে 
হইবে। ঝড় থামুক, সমুদ্র শান্ত হউক, ইহ|ই তোমাদের প্রথম প্রার্থনা 
হইবে ন|। প্রথম প্রার্থন। হইবে এই যে, খাণ্ডবদাহনের বিশাল অদ্নি- 
কুগ্ডকে হিমালয়ের তুষার-স্তুপ বলিয়া অব্রুশে মনে করিবার ক্ষমতা 
চাই। 

নির্কোধের1 বিপদ দেখিয়। পলায়, বুদ্ধিম।নের। বিপদ্কে জয় করিবার 
জন্ত দুঃনাহমী সাধনায় প্রবৃত্ত হয়। সিদ্ধি আসে সাধনা হইতে, নিষ্ঠা 
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তে বিখ|স হইতে, বিশ্বাম আসে ভগবং-করণা হইতে। তোমরা 


এ্রতিজান ঈথরের নিকটে করণা-ভিথারী হও । তিনি দয়] করিয়] 


বিখাম গিলে, 
ণথর তরবারি 
দেখি শিরোপরি 
$ চিন্তে নাহিক ভয়” 
অবস্থাটা হয়। 


কবিভা| রচন|। আর দার্শনিক তত্রে গবেষণা করিতেই গ্রতিভ| 
লাগে, সাহস সঞ্চয় করিতে প্রতিভা লাগে না, তাহ! মনে করিও' না। 
একটা দুইটা লোককে হাজার লোকে বেড়িয়া ধরিল আর ঘেরিয়া 
মারিল। ইহা সাহমও নহে, শৌরধাও নহে । হাজার লোকের সশন্ত্ 


আক্রমণের মধোও নিরপ্ত্র একজন কোনও অবস্থাতেই অন্থায়কে মানিয়! / 


লইন না, ইহাই সাহম। সাহস চরিত্রের বিমলতম এতিভা, উজ্জলগ্ম 
ভূষণ। তোমর! মাহমী হও! . 
অকপটে প্রার্থনা করি, তোমাদের সকল বিপদ বিদুরিত হউক। 
তার চেয়েও বেশী প্রার্থনা করি, তোমর| যেন বৃহত্তম বিপদেও মুহম।ন 
না হও। বিপদ দেখিয়। যেন তোম|দের অন্তরা! দুরুদ্ুরু করিয় 
কীপিয়া না উঠে। তোমাদের দেখিয়া বিপদ বিপনন হউক । 
নিদারুণ ভয়ে আচ্ছন্ন হইয়া কেহই কিংকর্তব্যবিমূঢু হইও না। 
ভয়ের কারণ মত্বেও অভয়েরই সাধন! করিয়! যাইতে হইবে । পৃথিবীর 
সকল হ্থানই আগ্রকাল ভয়াবহ হইয়াছে কোন্‌ স্থান হইতে 
স্থানকে নিরাপত্তর মনে করিবে? দায়ি হীন নেতৃর কত সর গা 
নিরীহ লোককে দিয়। কত অকাধ্য ক্রাইতেছে। রক্তাক্ত টি 
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উপরে পদক্ষেপ করিয়। নেতৃতবাভিলাষী বাক্তিরা উচ্চ হইতে উচ্চতর 
ক্ষমতায় আমীন হইতে চেষ্ট৷ করিয়া থাকে, ইহা পৃথিবীর ইতিহাসে 
নূতন কথ| নহে। কিন্তু ইহা সত্বেও ঝচিব|র যাহাদের অধিকার, 
তাহার| বাচিয়াই থাকে, মরে ন|। তোমর! সজাগ দৃষ্টিতে চতুদ্দিক 
পর্য/বেক্ষণ করিও । পাপের মধে)ই পাপীর নিধন নিহিত থাকে । 
বীন্রীষ্র মর উপদেশ ভুলিও না,_পাপকে দ্বণা করিবে, পাগীকে 
নহে। আকার পাণী কাল পুণাবান্‌ হইতে পারে। আজিকার 
বিভ্রান্ত মানব কাণ ভ্রনার্জন করিতে পারে, আজিকার অনিষ্টকারী 
কাল তোমার পরমবান্ধব হইতে পারে। কিন্তু মবই নির্ভর করে, 
তোমার স্থিতগ্রঞ্রতার উপর, তোমর অম|নব দেবস্বভাবের উপর, 
তোমার এঁনী শক্তি ও অধ্যাত্-মহত্বের উপর, তোমার ঘবলতা ও 
ষেোগাতার উপর। 

বিপদ দেখিয়া চিন্তিত হওয়! কোনও অসাধারণ রকমের পাপ নহে। 
বিপদ-আপদে মতর্কতা নিশ্চয়ই গ্রয়োজন। সতর্কতার বোধ যাহাদের 
আছে, তাহার! প্রথমেই বিপদের কারণ অনুসন্ধনন করে, তার পরে 
তাহার! যেই কারণ নাশ করিবার চেষ্টা করে। যেখানে সেই আদি 
কারণকে হ্ব্ন মময়ে উৎখাত করিবার মতন সুযোগ না থাকে, সেখানে 
ভাহারাও মহল্রবাহ হইয়া বিপদকে লড়াই দিয়া তাড়াইতে চেষ্টা করে। 
কাপুরুষদের মনে এই পৌরুষ কখনো জাগরিত হয় না, ত|হারা পলায়ন 
করাঁকেই মকলের চেয়ে নিরাপদ পন্থা বলিয়াভ্রম করে। পলায়ন মকল 
সময়েই যে অন্তায়, তাহা নহে। আশু উৎপাত হইতে বীচিবার জন্ত 


, পলায়ন কর। একটা কৌশল-বিশেষ, ইহাতে সন্দেহ নাই । কিন্ত গ্রণের 


ভয়ে মানুষ মানুষকে চিরকালই দৈত্য-দানবের মতন ভীষণ বলির! ভ্রম 
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করিবে এবং মানুষের সহিত মানুষের সৌহাদ্যিকে অসপ্তব করিবে, ইহা 
কোনও আদর্শ অবস্থা নহে। যাহারা তোমাদের আতঙ্কের কারণ 
হইয়াছিল, তাহাদিগকে বান্ধবে পরিণত করিতে হইবে। প্রেম ও সাহস 
এই ছুই মহাশক্তির বলে তাহা তোমরা করিবে । মেই শক্তি তোমাদের 
আছে, ইহা তোমর! বিশ্বাস করিও । এই বিশ্বাস সকলের মনে তোমর! 
সংক্রামিত্ত করিও। এই বিশ্বাসের আবহাওয়া তোমর। দিগংদশ ব্যাপিয়া 
সরি কর! ইহা আজ তোমাদের প্রথম ও এধান কর্তৃব্য। 

যেই সময়ে তোমর। নিজেরা নিজেদের কর্তব্য নির্ধারণে একাত্তই 
অশক্ত হইয়া পড়িয়াছ, নেতৃদাধারণের কুটনীতি-পরিচালিত বাক্যামূতে 


অনৃতের হৌয়।চ পাইতেছ বলিয়া বিশ্বাসে অক্ষম হইতেছ, সেই সময়ে ' 


আমি তোমাদিগকে 'পরমেশ্বরে বিশ্বাস করিতেই বারংবার বলিতে 
চাহিতেছি। পরমেশ্বর বিশবগ্রতূ, তাহাতে বিশ্বাম স্তত্ত করিলে বিশ্বের 
সকলকে আপন বলিয়া! ভাবিতে মনে সাধ যায়। সকলেই ত' তাহারই 
কাছ হইতে আসিয়াছে, তাই তাহাতে ভালবাসা অর্পন করিলে বিশে 
মকলের প্রতি ভালবামা গ্রধাবিত হয়। যাহাঁকে বিপজ্জনক.বলিয় 
মনে করিতেছ, তাহাকেও একান্ত প্রিয়জন বূপে ভ1বিবার, আানিবার বা 
পাইবার ইহাই কৌশল | জগতের কোনও রণনীতির পুস্তকে এত বড় 
আর কোনও কৌশলের কথ| উল্লিখিত হয় নাই। বিশ্বের রানা 
গ্রতি তোমাকে প্রেম-বিস্তার করিতে হইবে, তোমার প্রেমের বাহ্যুগ 
সকল সমাজের সকল লে|কের জন্য গ্রসারিত হইবে, এই ইন 
তোমার পঙ্গেই সম্তঘ। তাই তোমাকে আজ নিবে 

বিশপতির মহিত প্রেমের নিগড়ে বাঁধিতে হইবে। ০ 


ভয়ের কেন ক্রীতদান রহিবে? 
- আদর্শের দান হও। 
ভ 
৪ য়র হাতে 


ত্রয়োদশ থও 


জীবন মাপিয়া ন| দিয়া আদর্শের হাতে দাও। আদর্শের দাস হও» 
আদর্শের জন্ত প্রাণ দিতে প্রস্তুত হও। অধীন! ন্বীকার কর আদর্শের 
দীনের বিনিময়েও আদর্শকে অমলিন রাখিতে হইবে। আদরশর্কে 
কোনও অবস্থাতেই ছোট করা হইরে না। তোমাদের আদর্শ 
সর্বাণি্ননকারী, তোমাদের আদর্শ বিরগ্রাদী, তোমাদের কাছে কেহ 
গর, কেহ শত্রু, কেহ গ্রতিপক্ষ থাকিতে পারে না। আপনার জনের 
জন্ত এবং পরের জন্ত মমভাবে তোমাদিগকে শআত্মবিষর্জন দিবার জন্ত 
গ্রস্ত থকিতে হইবে। চোখের সমক্ষে মনুয্যত্বের অসম্মান হইবে, 
নারীর মর্থাদা লাঞ্ছিত হইবে, শিশুর উপরে উৎপীড়ন হইবে, আর 
নীরবে তাহ! দেঁথিবে, ইহা আদর্শবাদীর আচরণ নহে। অন্তায়ের 
গ্রতিবাদ করিলে এ।ণ যাইবে বা জেল হইবে, এই ভয়ে পলায়ন করিয়া? 
নিরাপদ থাকিবার চেষ্ট। করিও না। জীবনকে কখনও এভ ৃল্যবান 
মনে করিও না! যে, যে-কোন মূল্যেই ইহাকে রাখিতে হইবে। ষে 
জীবনে সংসাহম নাই, তাহার বাটিয়া থাকারও কোন সার্থকতা নাই। 
মৎসাহস, সত্যের সমর্থন, মিথ্যার গ্রতিবাদ এবং সর্বধজনে প্রেম 
একাধারেই সুমন্তব। তবে ইহার জগ্ত সাধনার প্রয়োজন। গ্রাম 
রীতিতে লোক-প্রচলিত পথে হীন স্বার্থপরতার সহিত কুটুিতা করিঘ। 
এমন দিব্য জীবন লাভ করা যায় না। জীবন কখন দামী হয়? যখন 
ইহার বিনিময়ে অনেক দামী জিনিষকে রক্ষা করা হয়।- সাময়িক 
নিরাপত্ত। রক্ষার জন্ত জীবনকে কাপুরুষত্বের হাতে মপিয়! দেওয়। 
মহাপাপ। 

ভীতির দৃষ্টিতে নহে, আশার দৃষ্টিতে ভবিস্যাতের পানে তাকাও । 
তোমাদের একেবারে সর্বনাশ হইয়া গিয়।ছে, এমন ধারণার দ্বারা তোমর। 
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ধৃতং প্রেয়! 


কোনও অবস্থাতেই পরিচাণিত হইও না| যাহা ঘটিয়াছে, ভাহা 
মর্ধান্তিক কিন্তু তাহাই ইতিহাসের শেষ কথা নহে। যাহারা মন্দ 
করিয়াছে, তাহার! একদর। ভাল করিতে পারে। তোমাদের সকল 
ক্ষতি পরম লাের রূপই যে পরিগ্রহ করিবে না, তাহার কি কোনও 
চূড়ান্ত নির্ধারণ হইয়া গিয়াছে? ইতিহামের লিখন কি একদিনে বা 
এক নিঃশ্বাসে শেষ হইয়া যায়? যাহ। ঘটিয়াছে, তাহার চেয়ে অনেক 
অগ্রতা।শিত ব্যাপার সম্মুখে অআমিতে পারে, কিন্ত নকল অবস্থাতেই 
ভীতি-বিহ্বণ পরিহার করিয়া আশারুণ নয়নে জগতের প্রতি 
ভাকাইতে হইবে ভবিষ্ংকে আতঙ্ক নিয়া দেখিলে, ক্লীব ভবিষ্যুংও 
নহত্র আতঙ্কের জনক হইয়া বমে। ভবিষ্যতের নিজের কোনও ক্ষমতাই 
নাই, তুমি তাহাকে যেমন করিয়৷ গড়িবে, মে তেমন হইয়াই উঠিবে। 


* আশঙ্বা। আতঙ্ক, বিষম ভয়.ও বিভীষিক] দেখিবার কদভ]াস পরিহার 


কর। তন্ধকার রজনীর পরেই অরুণোদয় হয়, নিশার কবন্ধের| তখন 
বাতাসে মিলায়। 

তোমর। কোনও সুখের রাজশধ্যায় শায়িত নহ। হয়ত বিনিদ্র 
চলিয়াছে তোমাদের রজনী। উদ্বেগে বহিতেছে তোমাদের দিনের 
গতি। তবু বলি, বিপদ অভি্রান্ত হইবেই, এই বিশ্বাস যাহার আছে, 
তাহার বিপদ থাকে না। প্রতিদিন একটা করিয়া পর্বর্চুড়া লঙ্ঘনকে 
জীবনের কর্মতালিকা কর। আঘাতে মানুয সবল হয়, বিপদে মানুষ 
সাহসী হয়, ইহাই আঘাত ও বিপদের স্বাভাবিক ও ধঁতিহাদিক 
পরিণতি | কিংকর্তব্যবিসূঢ় হইও না, বিপদের মধ) দিয়। কতটুকু 
সবলতা, সংমাহনিকতা, ক্রীড়াহলভ শৃঙ্খল| ও মানসিক উদারতা সংগ্রহ 
করিতে পার, তাহার সন্ধান দেখ। বিপদ কেষল বিপদই নহে, ভাহা 
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মম্পণের বার্ত।বাহিকাও বটে। যে সহিয়া থাকিতে পারে, নে রহিয়া 
যায় এবং ভাগ্যলক্মীকে অ্বশায়িনী করে। 

জনে জনে প্রেমের গ্রদার মাধন কর। জগতের প্রতিজনকে 
আপন বলিয়৷ গ্রহণ করিবার জন্ত আগ্রহী হ9। তোমার উদার 
আপনত্ব নকলের মনের মালিন্য দূর করিয়া দিতে সমর্থ হউক । 

ভয় করিবার কদভ্যান ত্যাগ করিয়া সাহ্ন করিবার সদভ্যান 
তোমরা অর্জন কর। আকাশে মেঘ দেখিলেই কেন ভাবিচ্তে বপিৰে 


যে বন্রপাত হইবেই? শতবার মেঘ আসে আর যায়, বদ্রপান্ত একবার 


দুইবারই হয়। যেবার বস্রপাত হইবে, মেবার তাহ! যে গোমারই শিনে 
পড়িবে, তাহারই ব| নিশ্চয়ত কি? বনের বঘে কয়টা মানুষ নিহত 
হয়? মনের বাঘেই ত' মকলকে সাবার করিয়। দির বাইভেছে ! 
ভোমর! মনের বাঘকে দূর করিয়া! দাও, বনের বাঘকে সামনা-মামনি 
দেখিয়! তার গতি প্রেম-বিস্ত/র কর। প্রেমই তোমার জীবনের সার 
সত্য, ভীতি বা দুর্বলতা নহে । কন্ধুইয়ের গত] খাইবার ভয়ে রথের 
নারিকেল ছিনাইয়া আনিবার আনন্দ হইতে নিজেকে বঞ্চিত করিৰে 
কেন? রথের নারিকেল ভাগিয়া খাইবার দিনে ত' শত্র-মিত্র-লিব্বি- 
শেষে সকলকে লয়! এক পাতে বমিয়। খাইতে হইবে। তাহার আনন্দ 
যে জগতের এক পের। আনন ।. তোমরা লাময়িক মানমিক দুর্বলতার 
মরণ জীবনের বিপুল মাফলাকে অন্ধকৃপে ডূবাইয়। দিও ন|। 

মংশয়, সনেহ আর দ্বিধা, এই তিনটা আত্মঘাতী বৃত্তিক তোমাদের 
উপরে কখনো গ্রভুত্ব করিতে দিও না। মংশয়কারী [নিজের বলকে 
বিভক্ত করে, সন্দেহকারী উদ্ভমকে শিথিল করে, দ্বিধা গ্রস্ত মন চলচ্চরণকে 
শৃখলে বাধে। ভয় সত) চেষ্টা হইতে বিরত করে, মিথ্যার সহিন্ত 
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বৃতং গ্রেয়া 
আপোষ করিতে বাধ্য করে। সংশয়, সন্দেহ, ঘিধা আর ভয়, ইহাদের 
কখনো পরিচারক হইও না। 
সব্বজীবে গ্রেমের মধ্য দিয়! তোমরা সর্বজীবের গ্রেমিকতাকে 
গ্রকটিত করিয়। তোল। মকলকেে আপন কর, মকলকে বন্ধু কর» 
সকলকে গতি সংকার্যে সহযোগী কর। কাহারও গ্রতি অগ্রীতির 


কটাক্ষ নিক্ষেপ করিও না। 
মনের সাহস আর শরীরের বল যদি যুক্ত হয় মহান্‌ আদর্শের সহিত, 


তাহ! হইলে কোন্‌ অসাধ্য তোমর| না! সাধিতে পার? এই জন্তই আমি, 


মাহম, শক্তি ও আদর্শবাদের কথা তোমাদের অত করিয়া বারংবার 
বলি। কোনও নীচ বুদ্ধি বা হীন চেষ্ট! দ্বারা যেন তোমাদের আদর্শবাদ 
কখনো! মলিন না হয়। 

জীবনকে সুলভ করিও না। নীচ কর্ম হইতে এতি জনে নিবৃন্ত 
হও। শ্রেষ্ঠ কর্ম, শরেঠ চিন্তা, শ্রেষ্ঠ বাক্যের সহিত নিজেদের নিয়ত যুক্ত 
রাখ। জীবন থাকা বা যাওয়া যেন মহত প্রয়োজনের মুখ তাকাইয়। 
ঘটে। 

মহৎ আদর্শের রূণায়ণে যাহার৷ জীবন দেয়, তাহাদের কি মৃত্যু 
আছে? মৃত্যুভয়কে অস্তর হইতে একেবারে বিদুরিত করিয়া! দিতে. 
হইবে। মৃত্যুটা যে কিছুই নহে, এ বাথার প্রমাণ অতীতে অনেক 
মহাজন দিয়াছেন। তাহাদের পুণ্য চরিত তোমর| নিয়ত আলোচন| 
কর। মৃত্যু তোমাদের নিকটে পরমশপ্রিয়তমের গ্রণয়ম্পর্শে পরিণত 
হউক। মৃত্যু-ভয়কে যাহারা জয় করিতে পারে নাই, তাহারা জীবন 
ভরিয়া খাটিয়াই গেল, কোনও সত্যই লাভ করিতে পারে নাই 
সম্পণই অঞ্জন করে ন|ই, ইহাই জানিও। : এ 
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উচ্চ কোনও আদর্শের প্রেরণায় যদি পরিচালিত ন| হও, তাহ! হইলে 


মানুষ হইয়া, সমাজ গড়িয়া, রাষ্ট্র-পরিচালনা করিয়া, সাহিত্য রচিয়া, 
নিত্য নব বৈজ্ঞানিক আরিফার করিয়া তোমরা কিছুই কর নাই 
হইয়া 


জ!নিবে। প্রতিটি মানুষের জীবনকে মহান্‌ আদর্শের অনুগত 
চালাইবার আয়োজনে তোমর! মন দাও। ছু'দিনের দুর্গাতিকে দর্গাতি 
বলিয়। ধরির। লইও না, এই ছুর্গাতির মোড় ফিরিতে বেদী দিন লাগিবে 
না। আদর্শবাদ?কে জীবনে প্রতিষ্ঠিত কর। আস্তে আস্তে অনেক 
অকল্পনীয়, অভাবনীয়, অনাধারণ ব্যাপার নব আত্মপ্রকাশ করিয়া 
তোমাদের চোখে আঙুল দিয়। বুঝাইয়া দিবে বে, সত্য পথের পিক 
কখনে। পরাজয়ের গ্লানি বহন করে ন|। 

সত্য, ধর্ম ও ায়ের মর্ধাদ1 রক্ষার জন্া তোমাদের জীবন ব্যর্িত- 
হউক। তোমাদের জীবন গাপ-মুক্ত, ত্রাসমুক্ত হউক । 

অীচতার জবাব নীচতা দিয়। দিও না। অলতোর জবাব ল্য দির, 
হিংসার জবাব প্রেম দিয়া দিতে হইবে। কি করিতে পার, কতটুকু 
তোমার ক্ষমতা, ইহবড় কথ। নহে । কি করিতে চাহ, কি তোমার 
লঙ্্, ইহাই বড় কথা। তোমরা তোমাদের দৃষ্টি কখনো ছোট 


করিওনা। ইতি_ 
আশীর্ব্বাদক 
স্বরূপানন্ধ 
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শর 


-শুশ্রীগুর 


ধূতং গ্রেয়া 
(৮১) 


বারাণমী 
১৫ই আখিন। ১৩৬৭ 


কল্যাণভাজনেযু 

স্নেহের বাবা, গ্রাণভর। ন্নেহ ও আশিন জানিও। শুভ বিজয়ার 
পরম! প্রীতি তোমাদের গ্রাতিজনের মনের মালিন/ দুর করিয়া দিকৃ। 
-মকলে সুখী হও । 

খণ করিয়া কখনে! উতসবাদি করিও না। খণ না করিয়া যেখানে 
যাহা সম্ভব, করিবে। খণ শোধ ন| করিতে পারিলে উদ্বেগ হয়, খণ 
শোধ হইবার পরে কখনো কখনো. অনুচিত অহঙ্কার আসে। খণ না 
করিয়াই অনাড়ম্বর ভাবে উৎসবাদি করা সঙ্গত। 


আমাকে প্রণামী পাঠাইবার জন্ত কেহ উদ্বিগ্নও হইও না, চেষ্টা. 


করিও না। আমার খুব অল্প অর্থেরই প্রয়োজন । অর্থলোভ যাহাতে না 
আশে, ভজ্জগ্তও আমি অধিকাংশ সময়ে চেষ্টিত থাকি । 

যেখানে সেখানে অথণ্-মন্দির বা আশ্রম করিব|র জন্ অধ্যবসায় 
করিও না। জমিকেনা অতি সহজ কাজ, ছুএকখানা ঘর তোলাও 


মহজ, কিন্তু তৎসম্পর্কিত কাজ চাঁলান কঠিন। ধারাবাহিক কর্তব্য- 


পালনের ব্যবস্থা মহজ নহে।' 


আগামী শারদীয় অথণ-উৎসবে তোমর! বিভিন্ন দেবদেবীর ৃত্তি 
তৈরী করিয়া তাহাদিগকে যুক্ত-করে প্রণব বিগ্রহের সন্মথে বসাইয়া 
গোকশিক্ষা দিবে, এই প্রস্তাবে রীতিমত উদ্িগ্ন হইলাম। ইহা দ্বারা 


'লোকশিক্ষা যাহা হইবে, তাহা অপেক্ষা ঝগড়া-কলহ অধিক হইবে। 
১৫৬ 


পরমকল্যাণীয়েযু £ 


পত্র দিতে বড়ই আগ্রহী। কিন্ত সময় কোথায়? 


ত্রয়োদশ খও 


বুদ্ধিমান বান্রির! যাটিয়া মন্ত্োচ্চারণ করেন না প্আারাহি বরর্দে 

দেবী ঝগড়ে কাধ্যনাশিনি!” তোমর| এই মন্তরোচ্চারণ হইতে বিরত হও । 
তোমার গুভ হউক, এই আগীর্বাদ করি ॥ ইতি 

আশীর্বাদ ক 

স্বরূপানল্' 


(৮২) 
বারাণপী 
শুত্ীগ্ুর 
১৫ই আশ্বিন, ১৩৬৭ 


তোমর| মকলে আম|র বিজয়!র প্রাণভর] গেহ ও. 
আমি আলাদ! করিয়া সকলকেই 
সকলকে ইহ! 


স্নেহের বাবা 
আশিস জানিও, সকলকে জানাইও। 


বুঝাইয়া বলিও। আমি জানি, ইহার! গতি জনেই আমার রা 

লেখা পাইতে কত আগ্রহী। আমাকে ইহার যে প্রেম দিয়াছে, 
টা ভাগের একভাগও যে আমি ইহাদের দিতে পারি নাই, 
মিঃ ক সময়ে মনে বেদন| বোধ করি। সকল বেদনাবোধের 
ই রে রা সময়ে চলিয়া যাই, কিন্তু তখন ত এমন এক 
ঠা না চলে যে, পত্র পিখিবার নায়ক বা লিখা পত্রের প্রাপক 
হা ন রর নিথিল ভূবনকে লইয়। অবিরাম আমার এই 
হি .খেল। চপিযাছে। অনেক সময়ে আমিই ইহার প্রকৃতি 
রা উঠিভে পরি না, ছুতরাং তোমরা ষে বুঝিতে নাও পার, ইহা 


[ম্রমান করি। পু 
অনুমা ১৫৭ 


ধুতং গ্রেয়া 


গুরু হওয়াও সোজা নহে, শিষ্য হওয়াও থোড়ী বাত নয়। দুইটাই 
অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। গুরু হইয়া তোমাদের সকল লঘুতা দুর 
করিতে পারিলাম না, তবে আমি কিসের গুরু? শিষ্য হইয়াও তোমরা 
আমার নির্দেশগুলি পালনের জন্য সেই আকুলতা৷ অন্গুভব করিলে নাঃ 
শ্বরে আগুন লাগিলে যেমন আকুলতা৷ সহকারে মানুষ বাহিরে যাইবার 
জন্য চেষ্ট। করে। নদীর জল বহিতে বহিতে সাগরে মিলিয়া গেল কিছ 
ভারে তীরে না দিয় যাইতে পারিল তাহার শ্ামল-নুন্দর লীলার পরশ, 
না করিতে পারিল কাহারও পিপাসার পরিতৃপ্তি। ইহা এক বিপর্য/য়- 
কারী গ্রহন বলিতে হইবে। কত বা আদিল, কত বন্তা গেল, 
মানুষের বুকে হয়তো! পলি পড়িল না, উর ভূমি হয়ত সরস-কোমল 
হুইল না, নির্দল গ্রকৃতি মমতাময়ী হইয়া উঠিল না। কর উঠিল, কিন্ত 
কুদ্াটক1 গেল না, পথ জানিয়াও কেহ তাহাতে চলিল না, চলিতে চলিতে 
হাজার-মানুষ থাময়। থমকিয়া দীড়াইল, পিছনের যাত্রীরা আগের পথ 


রুদ্ধ দেখিয়া, যে-পথে আগাইয়। আমিয়াছিল, সেই পথ ধরিয়াই আরার 
ফিরিয়া চলিল তাহ।দের কুসংস্কারের অন্ধকার ছুর্গে। 
নিতান্তই হেয়ালি বলিতেছি না। একটু ভ|বিয় দেখিলে অনেক 
কথা তোমাদের মনের সহিত হুবহু মিলিয়া যাইবে। 
তোমর! বন্া চাহিয়াছিলে, ভগবান তাহ! দিয়া । 
ঃ ছন। তোমর 
ব1তাস চাহিয়!ছিলে, ভগবান সেখানেও কৃপণতা করেন নাই। বস 
একটার পর একট! করিয়া অঘটন ঘটাইয়৷ কেবলই তোমাদের মঞ্জি রক্ষা 
করিয়া যাইতেছেন। কিন্তু তোমরা সেই সকল অঘটনীয় 'ঘটন 
জুই করিয়। কাজে লাগাইতে পারিতেছ না। ্ 
তারই জনক আমার ইচ্ছা করে, ডোমাদিগত 
ক আবার নুতন করিয়া 
টস বা দেই, ব্রচধ্যের শিক্ষ। দেই। ব্রহ্মচর্ধে) তোমরা পাকা 
হও, ইহাই চাহি। মনের উপরে সংষমের শাসন আনিয়া. ইচ্ছাশক্কির 
১৫৮ 


ত্রয়োদশ খণ্ড 


“ /মধো উত্তাপ স্থষ্টি কর। তোমাদের আশ'-মাকাজ্ফার মধ্যে নৃতন 
/ প্রতিভা ও নূতন উদ্দীপনার সংযোগ ঘটুক । তোমরা চিরাচরিত কথা- 


বল।কে সকল ব্যাপারে খাটো করিয়। আনিয়া আনাচরিত কর্মমপরায়ণ- 
তাকেই দাও গ্রাধান্ত। বিবাহিত অবিবাহিত নির্ব্বিশেষে, কুমার কুমারী, 


- মধবা। বিধব| নিধ্বিশেষে, দারত্যাগী ও বিপ্ধীক নির্বিশেষে সকলে 


দেহের ও মনের ব্রহ্মচধ্যের উপরে বেশী ঝৌক দেউক। ব্রহ্মচর্ধ/-নাধনার 
দ্র বৃহৎ চেষ্টার মধ্য দিয় তোমরা আবার নৃত্তন করিয়। শক্তির সঞ্চয় 
বিধান কর। ভোমরা আমার গ্রির, অতি প্রিয়, তাই তোমাদের জঙ্ত 
ভাবনায় আমি আকুল । 


মন্ত্র দিলামঃ শিষ্য করিলাম, জীবনের মতন তোমাদিগকে আমার 
দাসত্বের নিগড়ে বাধিলাম, বর্ষে বর্ষে তোমাদের কাছ হইতে টাকার থলি 
উপহার লইলাম, আর থুথী হইয়া তোমাদ্দিগকে আপীর্বাদ-পত্র 
পাঠাইলাম, তোমাদের গে, আমার এইটুকুই সম্পর্ক নহে । আমি কি 


_ তোমাদের কাছে কোনও আদর্শ ধরিতে পারিয়াছি? আমি-কি সত্যই 


তোমাদের জীবন-যাপন-প্রণালীর মধ্যে কোনও নূতন প্রেরণা, নৃন 
উদ্দীপনা, নুতন মূল্যায়ন সষ্টি করিতে পারিয়াছি? আমি কি তোমা- 
দিগকে অচলায়তনের প্রস্তরপুী ভার্িয়া কারাগারের বাহিরে উন্মুক্ত 
দিবালোকে মাহন সহকারে আনিয়া দাড়াইবার জন্য কোনও পাথেয 
দিতে পারিয়াছি? তোমরা আগে যাহ। ছিলে, ভাহা হইতে তোমাদের 
কোনও নূৃতনতর পরিবর্তন বা বিবর্তন সাধন করিতে কি আমি 
পারিয়াছি? তোমাদের আজ আমাকে কঠোর ভাবে বিচার করিয়া 
দেখ। দরকার । আমি যদি তোমাদের বারা পর্ণ ্থখী হইতে না পারিয়া 
থাকি, তবে তাহা! কি একা তোমাদেরই দোষ? আমার কি তাহাতে 
কোনও দোষ নাই? আমি চাহি, আজ তোমর! আমাকে অতিশয় 
তীক্ষভাবে বিচার কর, মাকে আগুনে পু়িয়া পুড়িয়া, আমি খাট 
নানা কি না তাহার একটা চুড়ান্ত সিদ্ান্তে আমিয়। উপনীত হও । 


য আমি বিদ্রোহীদের ক্ষমা করিয়। থাকি। 
১৫৯ 


ভোর! সকলেই জান ৫ 


ধৃতং গ্রেয়া 


যাহার| আমার জীবন, সন্মান বা কর্মাপথের বি 
করিয়াছে, আমি তাহাদের ক্ষমা করিয়।ছি। 
সহিত বিষ মিশাইয়া দিয়াও হাতে নাতে ধরা পড়িয়াছে, আমি তাহা- 
দের৪ উপরে শাস্তির খড় উত্তোলন করি নাই। যাহারা আমাকে 
লোকচক্ষে হেয় করিবার জন্য অতি জগ অপপ্রচারে আত্মনিয়োগ 
করিয়াছে, তাহাদেরও. আমি ভালই বাপিয়াছি। তবু আদ আমার 
অন্তরে কেবল গুমরিয়া গুমরিয়া ক্রনদনই ভাসিয়া উঠিতেছে কেন? 
অন্ঠায়ে বিদণিত, অনাচারে জর্জরিত, অসহাঁর মানবতার অস্ফুট ক্রন্দনই 
কি আমার মানমে আসিয়া ভাষা খুঁজিতেছে? অথবা ইহা কি, তোমরা 
যাহ। হইতে পারিতে, তাহা হইবার জগত আগ্রাণ চেষ্টা কর নাই বিয়া! 
মনের অগাধ আক্ষেপ? অথবা আমিই আমাকে তোমাদের সকণের জন্ত 
আরও বেদী করিয়! উৎসর্গ করিতে পারি নাই বলিয়া কোনও অপূর্ণতার 
অনুতাপ? আমি ক্ষণে ক্ষণে ইহা চিন্তা করি এবং বারংবার উদ্বিগ্ন হই। 


রুদ্ধে বেপরোয়। ষড়ধনত্ 
যাহারা আমার খাণ্ের 


দিন ত কাহারও জন্তই বণিয়া থাকে না। তোম|দের বা আমার জন্তই 


কি বদিয়৷ থাকিবে? 
ব্যক্তি যখন প্রাধান্ত চাহে, তখন ব্যষ্টি অন্তরালে গ| ঢ।কিতে বাধ্য 
হয়। আমি, আমি, আমি, ইহাই যেখানে মনে প্রাণে ধ্যানে জপমন্তর 


সেখানে অন্ত কিছুর প্রতি ত' মনোযোগ আকৃষ্ট হইতে পারে না। এই' 


ক্মঁখিকে মারিবাঁর জন্তই ত সকল বুগের সকল মাধক যত সাধনের সঙ্কেত 
শিখাইতে চাহিয়াছেন। কবে সেই শুভদিন আসিবে, যেইদিন তাহাদের' 
সকল আকৃতি, সকল কাকুতি, সকল মিনতি মানব-মারেরই সর্ধ-জন- 
সুখায় আত্মাহুতিদানের আগ্রহের মধ্য দিয়া সফখতা খহরণ করিবে। 


বিজয়ার একট! আশীর্বাদ দিতে হয়, তাহারই. হয এই পত্র 
লিখিতেছি না। আমার মন তোমাদের গ্রতিজনকে দি, বড়ই রে 
ঘাই মনের মমস্ত ভাবগুলিকে তোমাদের কাছে তু র। ধরিলা রা 
তোমরা ইহার মধ্য হইতে গ্রহণীয় যেইটুকু পাও, ভাইর 
হা নিও ৃ হণ.করিতে, 
| 
আশীর্দাড়ার 
(ত্রয়েদশ খণ্ড সমাপ্ত) রি 


্‌ 
রও 
..৯ 
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খণ্ড আজিকে হোক্‌ অথগ্ু, 
অণু-পরমাণু মিলিত হোক্‌, . 

ব্যথিত পতিত ছুঃবী-দীনেরা' ্ 
ভুলুক বেদনা, ভুলুক শোক | 


ছোটবড় সব এক হ'য়ে ষাক্‌, 


- প্রাণে প্রাণে হোক্‌ নব অনুরাগ, ২) বি, 


জীবে জীবে হোক্‌ প্রেম-বন্ধন, 
স্ট হোক্‌ আনন্দ-লোক ॥ টা 


